_সঙ্গিনী। 


11. 
গাহস্থযনীতির প্রথ্ম ভাগ। 








কলিকাতা 


গোয়াবাগান ট্রাটের ২ নং ভবনস্থ নূতন সংস্ততরে 
আনু এইচ্‌, এম, যুখোৌপাধ্যাহ এবং ফোম্পী। 


দ্বারা মুদ্রিত । ৃ 
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সন্থগুণে গুণবতী ১. 


মহারানী কুচবিহার ! 





আপনি পিভার উপযুক্ত তনয়া, 
». যাহা স্ত্রী জাতির জন্য 
৮১ লিখিত 
তাহ! আর কাহার্‌ হস্তে 
অর্পণ করিব ? 


চর ্ 


বিজ্ঞীপন। 


যে উদ্দেশে "অ্রীর হি কর্োপকথন* প্রকাশিত হয়, 
ধে উদ্দেশে * নারী-দেহ-তত্ব * রচিত হয়, সেই মহছুদ্দে 
শেই এই “সঙ্গিনী” প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্ত সফল হইলেই 
এক্ষণে পরিশ্রম ও বন্ধের সার্থবতা হয়। 


বিষয়। 
হুচনা 1 
প্রকৃত হী 
' ভালবাসা 
স্বামী ও তীর ননবদধ 
- অংশীদঙবন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য ... 
জী সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য 
সথা সম্বন্ধে জ্রীর কর্তব্য 
. সঙ্গিনী সন্বদ্ধে মীর কর্তব্য .. 
সংসার তত? 
ঘীর উপাঞ্জনীয় বিষয় 
“ ধর্মোপার্জন 
স্থখোপার্জন 
উপসংহার তত 5 55 ২৯ 


নও 
৪৮ 
৬ 


৫ 


৭৫ 


৭৭ 


_ অঙ্গিনী। 


নিবিড় অরণোর শ্বাপদ, প্রমোদ কাননের শ্যামল বৃক্ষের 
শাখার শাখায় বিহঙ্গম+-এই মনোহর সৌন্দধ্যময়ী পৃথিবীর 
ধে দিকে চাহি, নব্কাত্রই দেখিতে পাঁই যে সকলেই ষুগলে 
যুগলে সৎবদ্ধ হইয়া বাদ করিতেছে; সিংহ, সিংহিনী সহঃ 
কোকিল, কোকিল বধুর সহিত থেলিতেছে, -বড়াইতেছে। 
বনের পশু ও আকাশের পাঘী যখন বঙ্গি“ী বিহনে থা'কভে 
পারেনা খন দগতের কেষ্ট জীব দানব কেমন করি থাকিতে? 
তাই পক্ষ স্্রীলা ক নী কনিতে এত বাগ্র হর তাই 
স্রীলোক পুরুষের সর রি হইতে এত ভাল বাসে; তাই 
জগছের ফ্জন-দিবস হইতে “বিবাহ” এত আনন্দ, এত উল্লাস, 
এত মঙ্গলের উত্ব! ছাদশবধীয় শিশু হইতে একোনশত 
ব্ীয় পরুকেণ স্থবির, সকলকেই বিবাহ করিতে দেখিয়াছি, 
বিধাহেয় নামে সকলেরই হৃদয় যেন নাচিয়া উঠে! একজন 
বিবাহে তাহার বড় ভালবাপার ধণকে পাইবেন, আর এক 
জন কাহাকে বিবাহ করিতেছেন তাহার নাম ধাম 


২ সঙ্গিনী। 


পরাস্তও জানেন না, কিন্ত হৃদয়ের উল্লাম উভয়েরই সমান। 
বালিকা, ঘ্য বিবাহ কি জানেনা, বিবাহে তাহার যেরূপ 
ভানন্দ, শিক্ষিতা যুবতী, তাহারও দেই রূপ আনন্দ 
বিবার নামে মানবের এত আনন্দ কেন ? এক কথায় 
্ সঙ্গিনী লাভ হইবে ভাবিয়া পুরুষের 
(বাহ বঙ্গী লাভ হইবে বলিয়া হ্রীলোকের এড উল্লাস । 
তল৬ানাত বঙ্থু গাইিব ভাবা মানবের এত আনন্দ ! বিবাহ 

কচি কোটি সু প্রতি বত্ধর হইতেছে,পুরো- 
্মধো লক্ষ লক্ষ নরন'রীর হস্ত সমি- 








ঠুন কিন্তু মনের অভাব, ও মনের তা 
রাও ্টদঙগী ও সঙ্গিনীর কি মিটিতেছে? এ 
গু মানবতে নি করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশ দীর্ঘ 
ন্দাবে পর্ণ হইবে, লক্ষ লক্ষ স্বর উংথত হইয়ী বলবে * হায়, 
ডাহা হি হইত তাহা হইলে ভার সংসার শ্মশান হইবে 





কেন 25 হিং ও সিথহিনীর নায় কোকিল ও কোকিল- 
বর শ্যার মানব হঘমলিত হয় সতা কিন্তু তাহাদের মত 
তাহারা খান সরে মুতাখিদি করিত তাহ। হইলে মানবের 
এ ছুদখ। হইত নী। মীনব পপ পক্ষী নহে--মানবের 
জাহে_মানবের ভালদন্দ হিবেটন। কারয়া কষা! 
৮ হর,ন! করিজে অনেক কই গাইতে হয়। বিবাহ 





£ ব্। হই.ল নরনারীর পরম্পর পরস্পরের সহিত 
বছষ রুশ) করবার জন্য কতক ডল ক্ঠঝ।-পাজন অপরিত 


হায্য যেই দল কডব্যপালনে জরহেলা কারিতেই মাহৰ 





বনে জেশেত উত্পতি হম । জাননা বিবাহ করি, 


চে 


এলাকা ভবাা8৭ 


কুচনা। ৩ 


জগতপাতা পরমেখরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়। অ'্যর] 
পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করি, কিন্ত এই গুরুতর বংনলনে 
সংমিলিত হইবার পূর্বে বা পরে আমাদের এই যুগলাবস্থাৰ 
শরস্পরের প্রতি কর্তা কি তাহা একবার জানিবার চে 
করি না এই অজ্ঞতা, আলদা ও অবহেল1 বশত ছক! 
যে শান্তি পাইতেছি তাহার কঠোর যন্ত্রণা মানব 
অস্থির ভইরা পড়িয়াছে। 

পবিত্র বিতা্ন বন্ধনে বদ্ধ হইলে জ্রীজাতির সানীর 
প্রিতি যে কি করবা, তাহাই অদ্য আমরা প্রকাশ ককতে 
চে্টা করিতেছি, পুকবগণ শিক্ষিত বলিরা গৌরব করিদ 
খাকেন স্রতরাৎ তাছাপ্দগকে কিছু বলিলে তাহার! শ্রনিনেন 
কেন-সে চে! কৰিলেও ভক্মে স্বতাছতি হইজে। দি 
সহ্য রমণীগণ যত্ের সহিত এই পুস্থকের বিষয় কষেকটী 
পাঠ করেন াহা হইলে বোধ হর আমাদের দেশেরু 
অনেক ক দূর হইলেও হইতে পারে। 


এ 


চা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


গ্রক্কত স্ত্রী। 


বিবাহের নামে হৃদয়ে যত আনন্দের উচ্ছস উচিত 
হইতে থাকে, বিবাহের গুরুতর উপলব্ধি করলে এত হয় 
ন'। স্ত্রী হওয়া যে জীবনের কি গুরুতর পরিবর্তন, 
স্ত্রী হইলে ষে কত গর ভার স্ষন্ধে পতিত হয়, ইহা 
উপলব্ধি করিতে পারিলে স্ত্রী হইতে এত আনন্দ হয় না। 
একটা জীবনের সহিত নিজ জীবন সর্মলত করা যে 
কি গুরুতর কার্ধ্য, তাহা বুঝিতে পারিলে, কাহারও মনেই 
এই কার্যে আনন্দের উদর হইবে না, বরং তৎপরিবর্তে 
ভীতির সঞ্চার হইবে। নিজের সুখ দুঃখ অন্যের হস্তে 
সমর্পণ করা ও অপরের সুখ দুঃখের ভার নিজ স্বন্ধে 
গ্রহণ করা যে কি ভয়ানক কার্ধা তাহা আমরা কয়জন 
বুঝি বা বুনিবার চেষ্টা! করি ? 

বিবাহ হইনেই তুমি স্তর, ভার্ধা, সহধন্থিণী, অন্ধাঙ্গ- 
রূপিণী._তুমি এ সকলই হইলে। মন্ত্রোন্চারিত হইল, 
ছোনার বিবাহ হইল তুমি অপরের পরিধীতা পত্রী 
হইবে,_নামে হকলই হইলে সত্য, কিন্ত কার্ধে প্রকৃত 
গতী হইলে কিঃ হার! ভাঁহা যদি হইবে তবে গৃহে গৃহে 
দুঃখের এত ভীষণ প্রথাহ বহবে কেন? 


প্রথম পরিচ্ছেদ । € 


গ্রকৃত ভ্রী কে? যে লগামীর সহিত নিজ লঙ্বন্ধ 
সকল বুঝিতে পাল্লিয়াছে, যে দেই সকল "নম্বদ্ধানু- 
যারী নিজ কর্ডব্য সকল বুঝিয়া কার্য করিতে শিখি- 
যাছে, যে দেই সকল কর্তব্য পালনে কথনই অবহেলা 
করে না, যে স্বামীকে ভাল বানিতে শিখিয়াছে, যে নিদ্গ সুখ 
ছু্েণব সম্পূর্ণ ভার শ্বাণীর হস্তে অর্পণ করা নিশ্চিন্ত আছে, 
যে আপনার অস্তিত্ব একবারে ভুলিয়া গিরা স্বামীর 
সহিত আঁপনাঁকে এক করিতে পারিয়াছে, ষে স্বামীর স্বুথে 
সুখ দুখে দুখ বোধ করে, যে মামীর ভিন্ন নিজের 
কিছু আছে ইহ একেবারেই মনে করে নাও মনে করিবার 
ম্মমতা পর্যন্ত লোপ করিয়াছে, স্বামী যাহার পুজার দ্রব্য, 
স্বামী যাহার ব্যবহারের ভ্ব্য, শ্বাবী ষাহার ক্রীড়ার দ্রব্য, 
স্বামী যাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু নকলই, স্বামী 
যাহার হৃদয়ের দেবতা দেই প্রকৃত ভ্বী | ন্বামীর যখন স্ত্রীর 
প্রতি ঠিক এই রূপ ভাব ভয়,-প্রক্ৃত বিবাহ তখন, যথায় 
স্বামী জীর মধ্যে এরপ সন্বন্ধ হইরাছে, প্রকৃত বিবাহ তথায়, 
নতুবা আব সকলই নাঁমে-কাধ্যে নহে। 

শ্রীযদ মনে করেন যে শামী ভিন্ন আমি হ্বতগ্্র একটা 
জীব, তাহা হইলে বলিব ষে সে স্ত্রী প্রন্কৃত স্ত্রী নহে; নে 
রূপ স্ত্রী গ্রহণ জন্য ঈশরের পবিত্র নামোচ্চারণের প্রয়োজন 
ছিল না। জীবযরদ মনে করেন "ঙ্গামীর স্ুুখ দুঃখের জন্য 
আমি দাঁরী নহি, দ্বীনী যদি ছুংদী হয়েন তবে সে তাহার 
নিজের দোষে, ভিনি ইচ্ছ। করিয়া ছুঃঘী হইলে আমি 
কি করিব?” তাহা হইলে আমর। তাঁহাকে বলব, তুমি 


শু সঙ্জিনী। 


প্রকৃত স্ত্রী নহে, তোমাকে গ্রহণের জন্য অগ্নি জালিয়। অগ্নিকে 
সাক্ষী করিবার আবশ্বক ছিল না। ভ্ত্রী যদি মনে করেন 
ষে স্বামী ব্যভীত জামার অন্য আত্মীয় বা বন্ধু আছেন 
আমার নিজের মাতী ভ্রাতা আছেন, স্বামী তাহাদের মতনই 
আমার একজন, তাহা হইলে আমরা আবার ঝলিব তুমি 
প্রকৃত ভ্রী নহ তোমাকে গ্রহণ জন্ত এত ধন্মাচরণের আবশ্যক 
1ছল না। 
তুমি যদি নিজ সুখের মন্পুর্ণ ভার স্থানীর উপর 
নির্ভর করিতে পারির) থাক, তুশি যদি স্বামীর স্থুখের 
সমস্ত ভার নিজ ক্ষদ্ধে লইতে সক্ষম হইরা থাকে, তুমি যাঁদ 
স্বামীর সুখ ঢঃথের সম্পুর্ণ দারী আপনাকে বিবেচনা কাঁরতে 
পারিয়া থাকে তবে তুঁমই প্ররুত শ্রী, তুনি যদি তোমার 
সমস্ত ভার, দায়ীহ ও কর্তব্য বেশ বুঝতে পারিয়া থাক 
তবে তুমিই প্রকৃত স্ত্রী। 
স্ত্রী হওরা সহজ নহে, স্বাশী হওয়া সহজ নহে; বিবাহের 
নার গুরুতর ব্যাপার পুথিবীতে আর কিছুই নাই । যে জবি- 
বাঙ্তি নে সাহার নিজের ভার লইলেই, তাঙ্ঠার নিজের লথ- 
দুঃখের প্রি দৃষ্টি রাখিলেই, তাহার কাধ শেষ হইল; কিন্ত 
বিবাহিতের পক্ষে তাহা নহে। বিবাহিতের অন্যের ভাবনা ও 
অন্তের ভার স্বন্ধে লইতে হয়; আদ্ন।কে দুইজন করিতে 
হয়। যদি আপনাকে ভুলিয়। গির়] অন্য হওয়া সহজ হয় তবে 
বিবাহ সহজ কাধ্য। সঙ্গিনী লাভ হইলে পুরুষ স্বগীয় 
সুখ অনুভব করতে থাকে, সেই স্থুখ লাভের জন্ 
ভাহ]দের যাহ। করিতে হয় তাহাতে ক্রেশের দীম। নাই) 
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যে পথে মানবের এই সুখ লাভার্থ যাইতে হয় 
সে পথ ঘোর কন্টকাকীর্ণ; স্মৃতরাঁৎ বিবাহ করিলে হয় 
অনন্ত স্বগীয় সুখ নয় নরকের জলন্ত ছুঃথ; বিবাহিতের 
এই দুইটার একটা অপরিহার্ধা ; একটী লাভ না হইলে আর 
একটা ক্ষন্ধে আপনি আসিয়া পড়িবে ; তাহ। হইতে উদ্ধার 
হইবার উপার দাই। কিন্তু অবিবাহতের এ বিপদ নাই? 
তাহার। বিবাহ না কারা বিবাহের .পবিত্র স্ব ভোগে 
বঞ্চিত হয় সভা, কিন্তু বিবাঙ্র অ-স্ত কেশের ভাগ হয় না। 
এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পার। যাইবে যে বি্বা।হতা হওয়া 
কি গুরুতর কার্ধ্য এবং প্রকৃত স্ত্রী হওয়াই ব। কত ক্রেশ- 
কর ব্যাপার। হয়তো অনেকে ভাবিবেন, এ নকল 
কথার কথ। মাত্র, মুখে নকলই বলিতে পার। যায়_এ সবল 
কাযো কথন ঘটে নাই, আর কথন ঘটিবেও ন|। ঘটে নাই 
স্বীকার করি, ঘটে নাই বলিয়াই সংসারে এত ব্রেশ ও ছুহখ। 
এন্সপ হন্বপ্ধ যে সামী ও ভ্রীর মধ্যে হওএ। অনম্ভব ইহা আমর। 
স্বীকার করি না,_ই্হা সম্পূর্ণ দম্ভব। আনর। সাহসের সহিত 
বলিব যে যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে উল্লিখিত নন্বৰধ না হয় 
তাহ। হইলে তাহাদের মধ্যে গভীর প্রণয় থাকলেও 
তাহাদের সে প্রকৃত বিবাহ নহে, আর সে স্বামীও প্রকৃত 
স্বামী নহেন, আর সেন্ত্রীও প্রকৃত ভ্রীনহে। উপরে যাহা 
যাহা লিখিত হইল ভ্ত্রীতে দি সেই সকল সম্পূর্ণ না থাকে, 
তবে তিনি সহত্রণ্তণে গুণবতী হইলেও প্রকৃত শ্রী নহেন। 
যার জন্য বিবাহ করা এরূপ বিবাহে সে উদ্দেশ) সিদ্ধ হয় 
নাই। 


৮ সজজিনী। 


এরূপ সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর মধো হওয়। অসস্তব নহে; ফন্দি 

শামী ওদ্হী পরস্পরের সম্বন্ধ ও বর্ভধা ভাল রূপ বুিতেন 

তাহা হইলে ইহা বম্পূর্ণই সম্ভব ও সহজ। আমর। ক্রমে 
ক্রমে সেই কন বিষয় নিযে লিখিতে হ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছ্দে। 


ভাল বান1। 


ন্বাঙ্ছের প্রথম উদ্গেশ্য 'যোগ"ং__ডুইটী ভিন্ন ভিন্ন মনের 
ও ছদয়ের যোগ । ছুইটী হৃদয় ঠিক এক ভাবাপন্ন হইলে তাহা- 
দিগের মধো আর ভেদান্ডেদ থাঁকে ন1; ভেদান্ডেদ না থাঁকি- 
লেই ঘুইগী এক হর মার; এই মহ! সংযোগের লাম বিধাহ। 
কেবল পশরুত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ নহে, কেন্ল 
“পুজার্গে ক্রিরতে ভাষা? নহে। পশ্টবুত্তি নানী প্রকারে 
চরিতার্থ কর। াইতে পারে $ ভালবাপার জনা মাতা, পিতা, 
ভ্রাতা, ভগ্রী ইত্যাদি অনেকেই জাছেন, গৃহের গৃহিবী হইবার 
জন্তও লোকের অভাব নাই, কতগৃহে যে পিতৃত্বপা বা মাতৃঘসাকে 
গৃহিণী দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল এই সকল কাধ্যের 
জন্য এরূপ জাচরণ করিয়া এরূপ ওরুতর কাষ্যে অগ্রসর 
হওয়া কি কাহাঁরও কর্তব্য বলিয়া কোধ হয়। ন্থৃতরাং 
এ সকল কাধ্য বাতীতও মানবের কতকগুলি কাধ্য আছে, 
যাহা প্রকৃত স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীর আর কেহই সম্পন্ন 
করিতে পারে না। ইহার নাম “যোগ” অর্থাৎ অন্তের 
সহিত মিশিয়। যাওয়া, সঙ্গী, সঙ্গিনী লাভ করিয়া মনের 
অভাব পূর্ণ করা। মাঁনব-ন এই মহা যোগে সংযুক্ত 
হইতে না পারিগই অস্থির হইয়াও নানা রূপে এই প্রাণের 
তৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া হৃদয়ে অগ্রি জালিতেছে। যদি বিবাহের 
গুরুত্ব বুঝিযা থাক, যদ এই মহাযোগে সিদ্ধ হইতে 
পারিবে ভরসা থাকে, যাঁদ এই ফোগ লাধনায় সিদ্ধি পক্ষে 
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ক্রুতনিশ্চয় হইয়| থাক, তবে বিবাহে অগ্রসর হও, তাহা হইলে 
বিবাহোতৎ্সব আনন্দের উত্সব সন্দেত নাই । 

€ই মঙ্তা বোগের প্রথম কার্ধা, ভালনাসা। ভাঁলশসা 
একটী আগকর্ষণী শক্ষি, এই শক্তি ঢুইটী হৃদয়কে আকর্ষণ 
করিয়। ক্রমেই উভয়কে উদ্তপ্ের নিকাস্ত করে; যদি 
ছটা জদয় পরস্পবের নিকাম্থ হইলীর পুর্বে এক 
প্রীকারের হইয়া গিরা গাঁকে, যদ ইহাদের ভেদাভেদ 
লঈ হইবাঁ থাকে, দ্বাত। হউলে উহারা ভালবাসা কর্তৃক 
আশু হইয়া নিলাস্ত হইলেই এক ভইরা যা আর 
যথার্থ বিবাত তখনই হয় । বিবাহের আর বৈধবা নাউ । 

তাহ হঈলে ভালবাপা আমাদের প্রথম শিক্ষী করা কর্তবা; 
অক] ন্সামাদিগের ভালবাসার আলোচনা করা কর্তৃক । 
ভালবানা আমাদের সকলের মনেই আছে, মাহা আমাদের 
মনে আছে ভাহার সকলগুলিই অভ্যান ছারা বৃদ্ধি করণ 
যাইতে পারে; ভালবাপাও অভ্যাস করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
ভালবানা একরূপ নহে, নানা মনে নানা প্রকার ভাল- 
বাস! আমর। দেখিতে পাই, আঁনর। সেই সকল প্রকার 
ভালহানাঁকে ছয় শ্রেণীতে বিভল্র করিলাম । প্রথম ভল্দি, 
দ্বিতীয় প্রেহ, তৃতীর প্রণয়, চকর9 প্রেম, পঞ্চম প্রীতি, 
বষ্ঠ দন্তোন; এমন মান কেহই নাই যাহার মনে এই 
ছয়টার একটাও নাই। 

অধিক বয়ঙ্ক বাক্তির প্রতি মান্তের সহিত হৃদয়ে যে 
ভালবাসা জন্মে তাহার নাম ভক্তি; নুযুন বয়স্কের প্রতি 
ভালবাসার নাম ন্েহ। মুলা ব]ক্তির প্রতি ভালবাদার 
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নাম প্রণয় ন্সেহ ও প্রণয় একত্র হইলে ধেখানে প্রেনরূপ 
তৃষ্ণা! ও ইন্দ্র পরিতৃপ্তির ইচ্ছ। হয় সেখানে ধ্প্রীতি ও 
আর থে দ্রব্য দেখিলে বা লাভ হইলে আমাদের পাথে 
আনন্দ হয় তাহার নাম পন্তোষ। সকলের মনেই এই 
সকল ভালবাসা আছে, ভিন্ন [ভন্ন পদার্থে ইহারা ন্স্ত 
হইরা মানব মনে নর্বদাই বিরাজ করিতেছে; বিবাহিতা 
হইলে এই সমস্ত প্রকারের ভালবাসাকে একত্রিত করিয়া 
ত্বামীতে স্যন্ত করতে হইবে) স্বামীরও যে শ্রীকে ঠিক 
এইপূপ করা কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য । স্বামীর প্রতি 
আমার ভক্তি আছে, স্বামীর প্রত আমার প্রণয় আছে, 
স্বামীর প্রতি আমার স্সেহ আছে, দ্বামীর প্রতি আমার 
প্রীতি আছে, দ্বামীর প্রতি আমার নম্তোষ আছে 
স্বামীর প্রতি আমার এ সকলই আঁছে;_কেবল আছে 
নহে,-এই সঞ্চল ভালবাসা মানব-মনে যতদূর বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ আমার আছে, ইহা 
যখন তুমি বনিতে পাঞিবে, তখনই যথাথ তুমি তোমার 
দ্বামীকে ভালবাস, আর তাহা হইলেই তু যথার্থ গ্রকুত 
ভ্রা। যদি সমস্ত কারের সম্পূর্ণ ভালবাসা তোমার 
স্বামীতে ন্তন্ত করিতে পার, ভবে ভুন্িই প্রকৃত রী, আর 
তোমার শ্বানী য্দ তোমাকে ঠিক. এইরূপ ভাল বাদিতে 
পারেন তবে (ত.শই প্রকৃত হ্বানী, এরূপ ছইস আদর 
প্রনেই আক.বভ হইনা নিকটস্থ হয ও আঅবশেবে 
মহাযোগে বৎদলভ হইন। বির জানন্দ উপজেগ করতে 
থাকে। 


১২. নঙ্গিনী। 


এ পৃথিবীতে কিছুই আপনি হয় না, সকলই আমাদের 
শিক্ষারতে হয়, সকলেরই আলোচন। করিয়া আমাদের উন্নতি 
করিতে হয় । সুতরাং স্বামীকে এইরূপ ভালবাপিতে স্ত্রীর 
শিক্ষা করিতে হইবে। ইহা! সহজ কাধ্য নহে ক্দীকাব 
করি তাই বলিবা ইহা দুরূহ কার্ধাত নহে। সকল 
ভাঁলবাঁদারই সময়ে পরিবস্তন হয়; ভক্ত একদিনে কিয় 
যাইতে পারে, প্লে সময়ে একেবারে থাকে না, প্রণয়, 
প্রেম ও প্রীতি যখন থাকে খন প্রবল তেজে থাকে 
সত্য, কিন্ত দেখিতে দেখিতে ইহারাও লোপ পায়; সন্তোষ 
অদ্য এক পদার্থে কল্য অন্ত পদার্থে, ল্ুতরাং শ্বামীকে 
যদি এক প্রকাবে ভালবাঁদ তাহা হই.ল সে ভালবাসা 
কথনই স্থায়ী হইবে না। এই জন্য স্গানীকে, এই সকল 
ভালবাদা একত্রিত করিয়া ভালবাদিতে হইবে । মানব 
মনে ভালবাপা, থাকিতেই হইবে, যি স্বামীর প্রতি এই 
ভলবাদা পকলের পুর্ণ নম্টি থাকে তবে সে ভালবাদা 
কখনই,য'ইবে না । 

এক্সণে দেখা যাউক এই ভালবান। কিরূপে হইবে । 
প্রথমেই বলিরাছ ইহা শিখতে হইবে ও অভান 
দ্বারা ইহার বৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে । মনে কর তোমার 
স্বামীর কোন গুণে তুমি মুগ্ধ। হইলে ও সেই জন্য তাহার 
প্রতি তোমার ভক্তির উদয় হইল; মনে কর তুমিযে 
সকল রূপ গুণ দেখিলে সন্তোষ লাভ কর, তোমার স্বামীতে 
তাহার সকলগুলিই আছে, এইরূপে হৃদয়ে নিতান্ত ঘ্বণার 
উদ্রেক না হইলে কোন না কোন প্রকারের ভালবাসা 
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ভোমার স্বামীর প্রতি হইবেই হইনে। তিনি ষদি তোমাকে এই 
ভালবাসার পরিবর্তে তাহার নিজের ভালবাসা দাঁন*করেন, 
আর তুমি যদি সর্ধদ1 তাহার সহিত বসবাস দ্বারা এই ভাল 
বাপার বৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা করা তা হইলে তোমার ভক্তিই 
হউক বা সম্তোষই হউক বা আর যাহাই হউক, ক্রমেই তাহার 
বৃদ্ধি হইতে থাঁকিবে। ষখন কোন এক প্রকারের ভাল- 
বাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সহিত অন্ত প্রকারের 
ভাল বাসার সংবেধগ ইচ্ছা করিলে, অতি সহজে সম্পন্ন 
করা যাইতে পারে । যেকোন রূপ ভালবানাই হউক ন। 
কেন, তাহার আলোচনা হইলে তাহাতে উভয়ের মধ্যে ঘনি- 
তা সম্পাদন করে, ঘনিষ্টতা হইতে প্রণয় ও বন্ধুত্ব হওয়া 
আবশ্থস্তাবী, স্ত্রীলোক ও পুরুষের গাঢ় বদ্ধুত্ব হইলে তাহাদের 
মধ্যে প্রেম আপনি জন্মিবে, আর যুবক যুবতী হইলে তৎ- 
ক্ষণাৎ প্রীতি হইবে। ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রকারের ভাল 
বাসা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ভাহারই চেষ্টা করিতে 
হইবে । সর্বদা বসবাস ও সহস] বিচ্ছেদ যত ভালবাস) 
বৃদ্ধি করে আর কিছুতেই তেমন করে না;-এই রূপ 
ভাল বাস! জম্মিলে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থার কর্তব্য, 
ইহা জ্ঞাত থাকিয়া সেই রূপ কাধ্য করিলে, ভালবাসা! আপ- 
নিই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; তৎপরে ছুইটা প্রাণ আপনিই 
এক হইয়া যাইবে । এইরূপ ভালবাসা জন্মিলে আমাদের 
পরস্পরের কর্তৃব্য কিঠতাঁহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে। 


' তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


স্বামী ও জীর সম্বন্ধ । 


তুমি ধাহাকে জীবনের জাশ্রর মনে করিয়া গ্রহণ করিতে, 
তোমার সহিত তীহার কিরূপ নম্বন্ধ তাহা তোমার অব- 
গত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাহার নহিত তোমার কি 
রূপ নঙ্গন্ধ না জানিতে পারিলে, তুমি কখনই তাহার 
সহিভ তোমার কি রূপ ব্যবহার কর! উচিত, তাহ 
বুঝিতে পার না। ভালবানা হইলেও বাবহারের দোষে 
অন্ন কালের মধোই ভালবাদা শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়। তাহার 
পরিবর্তে কলহ, বিবাদ উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রথষে 
ভামর| দেখিব ভবানী ও স্ীর মধ্যে সম্বন্ধ কি। 

মানব, মমান্রবদ্ধ হইয়া বাদ করিয়া থাকে; সমান্ধে 
পরম্পর পরস্পরের সাহাযা কবে বলিয়াই তাহারা এত সভ্য 
ও নানা প্রকারে শুখী। দেই সমাজ-বদ্ধ মানবের এক 
জন যদ ধনোপার্ন ও সেই ধনব্যয় ইতাদি গৃহাদির 
অন্যান্য কার্ধা স্বরং করিতে থাঁকেন, তাহা হইলে তাহার 
ধনোপাক্জন ও গৃহাদি স্ুশূঙ্ঘল রাখা, ছুই কার্ধ্যের এক 
কার্ধও স্ুনদররূণে নুসম্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে 
অধিকাংশ লোক, দ্্রী গৃহানি রক্ষা করিবে ও গৃহের অন্যান্য 
ক্যার্ধর ম্পন্ন করিবে মনে করিয়াই যেন বিবাহ করেশ 
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ইহার সহিত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থও হইবে, এই ছুই উদ্দে- 
গ্তেই পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ লোক বিবাহ করেনঈ; স্ত্রীর 
সহিত স্বামীর যথার্থ কি কি নম্ন্ধ হওয়ী কর্তব্য তাহা, এক- 
বারও কেহ ভাবিয়া দেখেন না। এই দুইটা কার্ধ্য না হইলে 
নহে এই ছুইটা কার্ধা সম্পূন্ন করিবার জন্য তাহারা অভাব 
বোধ করেন, আর সেই অভাব ভ্রীর দ্বার! সুন্দর রূপে পূর্ণ 
হইতে পারে ভাবিয়া তাহার! মহানন্দে বিবাহ করেন 
তাহাদিগের কার্য হইলে হইল, অন্য দিকে নানা রূপ 
ভাবিবার প্রয়োজন কি? স্ৃতরাৎ স্ত্রী একেবারেই বুঝিতে 
পাঁরে না, যে স্বামীর সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ, আর কিরূপ 
ব্যবহারই বা ভাহার সহিত তাহার কর্তব্য। এই নিমিত্বই 
সে আজ সরলা কাল প্রেময়ী, তৎ্পরদিনে অভিযানিনী, 
তৎপর দিবস মূর্তিমান কলহ, ও অবশেষে রাক্ষসী! 
সামীর সহিত অ্রীর চারি সন্বন্ধ। এই চারি সম্বন্ধ ভিন্ব 
জগতে আর .কোঁন প্রকারের মন্বন্ধ নাই; ন্ুতরাৎ মান- 
বের সহিত মানবের ষে কোন বন্বন্ব হইতে পারে, স্বামীর 
মহিত ভ্রীর সে সমস্ত সবন্ধই বিদ্যমান আছে। তুমি সেই 
সকল নন্বদ্ধ রাখ আর নাই রাখ, বিবাহিতা হইলে ন্দামীর 
সহিত তোমার সেই সম্বন্ধ গুলি হইল; যদি তুমি সেই 
সমন্ত সন্ধন্ধ গুলি অৰগত হইয়। তদন্ুযায়ী কার্ধ্য কর, তুমি 
বিবাহের যখার্থ বিষন্ন আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে ; 
আব যি না কর তবে যেমন অন্ত ঘুঃখ চতুর্পিকে সকলে 
পাইতেছে, তুমিও পাইবে | 
স্বামীর সহিত তোমার প্রথম বম্বদ্ধ “অংশী”। ষে 


১৬ সঙ্গিনী । 


তোমার কার্ষোর অংশ লইয়া, উভয়ের স্বার্থের জন্য কার্য্য 
করে ঘেই “অংশী”। কার্য লইয়াই জীবন; কার্ধাশূন্য 
হইয়া জীবন এক দিনও রহে না; কিছু না কিছু 
না করিতে পারিলে মাহ্ষধ এক দিনও বাঁচে না। এই 
জন্য মানুষ মাত্রেরই কার্ধা করিভে হইবে । মালুষ মাত্রেরই 
কতকগুলি দ্রব্য প্রাণ রক্ষার্থ আৰশ্তক, সেগুলি সংস্থান 
না করিলে জীবন রক্ষা হয় না; স্ৃতরাতসে গুলির সং- 
স্থান সকলের করিতেই হয়, কেহই আলম্যে বপিয়। থাকিতে 
পারে না। কেবল আবশ্তকীয় দ্রধ্য সংস্থান করিয়াই 
মানুষ স্থির থ!কিতে পারে না; প্রাণের সন্ভোযের জনয 
ত্বাহারা কতকগুল বিলান দ্রব্যও চাহে; এই সকলই 
সভ্য সমাজে ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়। যায়, ন্ৃতরাঁং বলিতে 
হইতেছে ধন-লাভ মানুষের একটা কাধ্য। যদি আমি 
অতুল ধন লাত করিতে পারি, অন্যাপেক্ষা যদি আমার 
ধন অধিক হয়, তবে আমার অন্যান্য হইতে সম্মান প্রাপ্ত 
হওয়া কি কর্তব্য নে, অর্থাৎ যশঃ ও মান কি আমার 
প্রাপ্য নহে। ধন থাকিলে যশঃ ও মান লাভ হয় না, 
যশঃ ও মান লাভার্থ কতকগুলি কার্য করা আবশ্তক, 
স্থতরাং আমাদের বলিতে হইতেছে যশঃ ও মান উপার্জন 
মানবের একটা কার্ধ্য। ধন, যশ: বা মান উপাজ্জন 
করিয়াও অনেকের মনে সম্ভোৰ হয় না, মানবের মনে 
স্বভাবতই জ্ঞানোপাঞ্জনের ইচ্ছা লুক্কাইত আছে, ইহাকে 
পবিষ্কুট করিবার চেঈট। না করিলে কাহারও মনে সন্তোষ 
হয় না, স্থতরাং জ্ঞানোপার্জন মানবের একটি কাধ্য হইল। 


তৃতীয় পয়িচ্ছেদ | ১৭ 


এই সকল উপার্জন করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হয়ঃ অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক নিরাঞ্কার পর 
তবে নাকল্য লাভ হয়, স্থৃতরাঁং নিজের সুখের দিক্তে 
লোকের চাহিবার জার অবনর থাঁকে না; এই সকল 
উপাজ্ঞন করিতে হইলে মানবের যে অসংখ্য কাদা 
করিতে হয়, তথ্যতীত নিজ গৃহাদির কার্য অনেক 
আছে; সে সকল যদি আহার নিজে করিতে 
হয় তাহা হইলে তো আর কোন কার্ধ্য সম্পন্ন হওয়া 
ছুরহ হইয়া উঠে। মানবের অসংখ্য কার্য্য,_-এই 
কার্য এক ব্যক্তির করিয়া! উঠা কখনই সম্তব নহে, এই 
জন্যই এই সকল কাধ্য আঁমার হইয়ী সম্পন্ন করেঃ আমার 
স্বার্থ ও তাহার গ্ার্থ এক বিবেচন1 করিয়া কাধ্য করে 
এরূপ এক জন লোকের বিশেষ আঁবশ্ঠক হয়,_-এরূপ 
লোক না পাইলে আমার কার্ধ্য করাই ন্ৃকঠিন 
হইয়া উঠে। যেমন বাণিজ্য করিতে হইলে সেই 
বাণিজা-কার্ধ্য স্ুশক্খল রূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত আমার 
ছুই চারি জন অংশী পাইলে কার্ধ্যের বড়ই স্থুবিধা হয়, 
এ সংসারে মানবের জীবন-বাণিজ্যে এক জন কর্মক্ষম 
অংশী পাইলে বড়ই ভাল হয়। ভ্ত্রীর সহিত স্বামীর 
প্রথম সম্বন্ধ এই। উপরিলিখিত কার্যের জন্য বিবাহের 
আবশ্যক করে না, যে হেতু একাধ্য এক জনের? অস্ত 
আর একজন সুন্দর রূপে নম্পন্ন করতে পারেন, অন্ত 
যে কোন ম্ীলোকই হউক না কেন, মাতা হউন, ভগিনী 
হউন, আর যিনিই হউন, অনেকের থারাই এ দকল কার্ধ্য 
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সম্পন্ন হইতে পারে,--স্ৃতরাং স্ত্রীর সহিত স্বামীর কেবল 
এই এক সম্বন্ধ নহে । 

স্বামীর সহিত ভ্রীর দ্বিতীয় শ্বদ্ধ “ভ্ৰী"। জননেন্দ্িয় 
পরিচালনা আবশ্যক ও দেই পরিচালনার জন্য শ্ত্রীর 
প্রয়োজন ইহা সকলেই অবগত আছেন; অধিকাংশ লোক 
কেবল এই জন্যই বিবাহ করেন ও বলিয়া থাকেন “পুক্র!্৫থে 
ক্রিয়তে ভাষ7 পুভ্রঃ পিগু প্রয়োজনত" সমাজের এখনই যে 
অবস্থ: স্ত্রী অর্থে স্বামীর সহিত স্ত্রীর এই দঙ্বদ্ধই যেন ব্যক্ত 
করিয়া দেয়। স্বামী ভ্রীর এই নন্বন্ধ বিষয়ে ্রীর কর্তব্য বিশদ- 
রূপে “নারী দেহ তন্বে” লিখিত হইগাছে, সুতরাং এ পুস্তকে 
আর ইহার কোনই উল্লেখ থাকিবে না। কেবল স্ত্রী কিরূপ 
ব্যবহার করিলে স্বামীকে সম্থষ্ট করিতে পারেন তাহাই 
লিখিত হইবে। স্বাশী স্ত্রীর এই ছুই সঙ্বপ্ই অনেকে বুঝেন? 
ইহা ব্যতীত যে আর কোন নঙ্থদ্ধ থাকিতে পারে, তাহ 
অনেকের মনে হর ন। হায়, এই ছুই সন্বন্ধ নিবন্ধন স্ত্রীর 
যেকি কর্তব্য ভাহা যদি আমাদের দেশের রমণীগণ 
জানিতেন তাহা হইলেও দুঃখের অনেক উপশম হইত। 
কিন্তু যে ছুই কাধ্য, এই ছুই সম্বস্কবশন্তঃ স্ত্রীর কর্তব্য, 
তাহা তো অন্ত প্রকারেও শুপিন্ধ হইতে পারে; স্ত্রীর 
সহিত জ্বানীর ঘদি কেবল এই ছুই নস্বদ্ধই হইত তাহ! 
হইলে জগতে বিবাহ ছুঃখময় হইত মা; বিবাহ কেবল 
এই জন্যই নচ্ে। সাংসারিক কার্যোর শৃঙ্খল। ও সিদ্ধির জন্য 
স্্রীর নহিত এই ছুই সঙ্বদ্ব; কিন্তু ইহাতে তে মনের অভাব 
পূর্ণ হয় না; মন যে ভাল বাপিতে চাছে, মন যে 
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মনের মান্য চাহে, মন যে আর একটী মনের গলা! 
জড়াইর়া ধরিয়া তাহাকে নিজ নুখদুঃখের ভ্গী না 
করিলে সন্তোষ পায় নী,ইহার উপায় কি, মনের এ 
অভাব পূর্ণ করিবার উপায় কোথায়? মান্য এক জন 
সথা না পাইলে অস্থির হইয়া বেড়ার, যাহার একজন 
বন্ধু নাই সে কিছুতেই মনে সন্তোষ পায় না। যাহার 
সহিত পার্থিব সমস্ত কাধ্ধ্য সংশিলিত, যাহার নিকট 
শারীরিক কোন বিষয়ই গোপন নাই, বন্ধু হইদার জন্ 
তাহার মত উপযুক্ত পাত্র কে? যাহার স্বার্থে আনার 
স্বার্থ জড়িত, তাহার মত বন্ধু হইবার উপযুক্ত পাত্র কে? 
ইহাই স্বামীর সহিত ভ্ত্রীর তৃতীয় সম্বন্ধ; এ নন্বদ্ধ যদি 
স্বামী হীর মধ্যে না হইল, যদি স্বামী অীর মধ্যে কোন বিষয় 
গোপন থাকিল, যদি শ্বামী স্ত্রীর গল! জড়াইয়! প্রাণ মন 
খুলিয়া নিজ সুখ ছুঃখ তাহার কর্ণে ঢালিয়া না দিলেন» 
যদি শ্রী দৌড়িয়া আপিয়া নিজ স্থখও ছুঃখেব ভাগ্গী 
স্বামীকে না করিল, তবে সে কিরূপ স্ত্রী? তবে সেকি 
রূপ হ্বামী? তবে সেকি রূপ বিবাহ? প্রথমোক্ত সম্বন্ধ 
ছয় আপন। আপনি কাধ্য গতিকে হইয়া পড়ে,_-ন। 
পড়িলে চলে ন। বলিয়। হয়; কিন্ত স্বামী হ্বীর মধ্যে প্রকৃত 
বদ্ধুত্, আপনি হয় নাঁ। বন্ধুত্ব কোথাও কখন আপনি 
হরনা। উভয়ের মনের ভাব সমান হইলে উভয়ে ষদি 
চেষ্টা করে ভবেই বন্ধুত্ব হয়, নতুবা বন্ধুত্ব কখন আপনি 
হয়না । বন্ধুত্ব চেষ্ঠা করিয়া উভয়ের মধ্যে করিতে হয়। 
্বাশীন্্রীর মধ্যে বদুত্ব হওরা যে কত আবশ্যক তাহ! 
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আমরা ভাল বুঝি না, ষদি বুঝিতাঁম তাহা হইলে ইহার 
চেষ্টাও রূরিতাঁম। জিজ্ঞাসা করি, এই বঙ্গ দেশে কয়জন 
আছেন যিনি সাহদ করিয়া বলিতে পারেন যে “হী স্ত্রীর 
সহিত আমার প্রকৃত বন্ধুত্ব আছে ৭” 

বন্ধুত্ব না হইলে, বন্ধু না পাইলে মানবের প্রাণ শীতল 
হয় না, অতুল এশ্ধ্য ও অসীম জ্ঞান লাভ হইলেও বন্ধু 
বিহনে সকলই শূন্য শূন্য বোধ হয়। বদ্ধ আমরা চাহি, 
বন্ধু আমাদের সুখের উপায়; কিন্ত বন্ধুত্ব কাহার সহিত 
হওয়া সম্ভব? কাহার সহিত আমার স্ুথ দুঃখ জড়িত? 
যদি জ্্রীর নিকটেও আমি মন খুলিয়া কীদিতে বা হাসিতে 
না পারিলাম, যদি ভ্ত্রীর সহিতও আমার কপটতা। করিতে 
হইল, তখন আর আমার মত হতভাগ্য কে? তখন আর 
আংমার মত ছুঃখী কেণ এ সংসারে থাকিতে হইলে বন্ধু 
চাহি, আর যাহার সহিত আমার পার্থিব সমস্ত বিষয় জড়িত 
সে ষদি বন্ধু না হইল তবে আর হইল কি? 

সুখই হউক বা হুঃখই হউক অন্যকে তাহার ভাগী করিতে 
না পারিলে সে সুখ ও দুঃখের ভোগ হয় না । যদি পৃথিবীতে 
সুখের বাসনা থাকে তবে বন্ধু চাহি; আর সেই বন্ধু নিজ 
হী ও নিজ স্বামী না হুইলে বন্ধুত্বের অর্ধেক অপরিস্ফ্ট 
রহে। এই জন্তই বলিভেছি জ্ামীর সহিত স্ত্রীর তৃতীয় ও 
অতি আবশ্যকীয় সন্থদ্ধ “সখা” । উপরে যাহা লিখিত 
হইল তাহাতে বোধ হয় এক্ষণে অনেকে স্বামী ও স্ত্রীর 
মধ্যে যে এই বন্ধুত্ব হওয়া কত কর্তত্য তাহা! উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। আমর। অঞ্জেই বলিয়াছ যে শ্রী 
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সহিত স্বামীর বন্ধুত্ব হওয়া বত সহজ ও দম্তব অন্য কাহা- 
রও সহিত সেরূপ নহে; যদি বুঝিলাম যে স্ত্রী ওম্মামীতে 
বন্ধুত্ব হওয়া! আবশ্যক ও পৃথিবীতে সুখী হইণার একটা 
প্রধান উপায়, যদি দেখিলাম যে সেই বন্ধুত্ব হওয়াই পৃথি- 
বীতে সর্বাপেক্ষা সহজ, তখন কেন আনরা একটু চেষ্টা 
করিয়। শ্বামী ভ্রীর মধ্যে এই বন্ধুত্ব সংস্থাপন নাকরি? 
হার, স্বানী স্ত্রীর মধ্যে যে এই দশ্বন্ধই গুরুতর মন্বন্ধ ও 
তাহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এ লকল বিষয় 
যদি একবার ভাবিয়া দেখিব, যদি বিবাহের যথার্থ মন্মগ্রহণ 
করিতে পাব ওযদ্দি আমর! নিজের ভাল বুঝিব তবে 
আর আমাদের এ দুর্দশা হইবে কেন? আপাতঃ মনোরম 
দ্বোই আমরা আকৃষ্ট হই,উণহিত সুখ সহজে লাভ 
হইবে ভাবিয়া আমরা একটু চিন্তার ক্লেশ গ্রহণ করিতেও 
প্রস্তত হই না-যাঁহ! তাহা করিয়া বসি এ দকল যদি জ্ঞানবান 
মহ্ুষ্যের পক্ষে লক্জার কথা ন।হয় তবে তাহাদিগের পক্ষে 
লজ্জার বিষয় ষে আর কি হইতে পাঁরে জানি না। 

এই তিন সন্বন্ধেই স্ত্রীর সহিত ন্বামীর সম্বন্ধ শেষ নহে। 
সখ। সন্বদ্ধের বিষয়ও কেহ কেহ ভাবিয়া! থাকেন কিন্ত 
আর একটা ম্বন্ধ যে আছে, যে সম্বন্ধ না হইলে প্রকৃত বিবা- 
হই হয় নাঁ, সে সম্বন্ধ বিষয়ে কেহই প্রায় ভাবেন না; বলিলে 
অনেকে হয়তে| হাসিয়াই উঠিবেন। 

কেই বোধহয় বিব্চেনা করেন না যে এই জীবনের 
সহিত আমাদের জীবনের শেষ, এ পুখিবী ত্যাগ করিলে 
আমরা! আর কিছুই থাঁকিনা; এই সামান্য ৫০, ৬০ বৎ- 
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সরের জনা কখনই আমাদের মত জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি 
পূর্ণ মান্মবের জীবন হইতে পারে না। যিনি যাহাই বলুন, 
যিনি যতই কুট তর্ক করুন না কেন, আমাদের এ জীবনের 
সহিতই যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা কেহ বুঝা" 
ইত্তে সক্ষম হইবেন না। তাহা হইলে আমরা মরিয়া 
বাচিয়া থাকিব, এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিরাও বাঁচিয়া রহিব ; 
এ পৃথিবী হইভে যাইয়| যথাযই খাকি এক স্থানে না একস্থানে 
বাস করিব । ষদি তাহ। হয়, তবে যাহাঁকে আঁমি এত আড়ম্বরে 
অগ্নি ইত্যাদি সাক্ষী রাখিয়! ঈশ্বরের পরিত্র নাম স্মরণ করিয়! 
সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছি, সেকি কেবল আমার পার্থিৰ 
ঙ্গিনী? সেকি কেবল আমার এই পৃথিবী ৰাসের জন্য? 
ভবে কি যেদিন মরিব সেই দিনই তাঁহার সহিত আমার 
সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে ৭ তবে কি আমার ভালবাসা আমার 
স্নেহ, ভক্তি বকলই আমার মৃত্যুর সহিদ্ই লোপ পাইবে। 
যদ্দি এই নকলই আমার মৃত্যুর সহিত লুপ্ত হয় তবে মৃত্যুর পর 
আমার থাকিল কি ৭ না, না, সমস্তই বিদ্যমান রহ, মৃত্যুর 
পরও এই হাদয় রহে, স্্রীর সহিত সন্বদ্ধগও রহে! যদি ভাহা 
নাহয়, তবে একবার এই কথাটা বিবাহের পূর্বে মনে কর 
দেখি, দেখি তাহা হইলে তোমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে 
1ক না? দেখি এই কথা মনে করিয়া দিলেও তোমার বিবা- 
ছের গুরুত্ব মনে হয়কি না? বিবাকালে যাহাকে সঙ্গি লী 
কাঁরয়! লইতেছ সে কেবল এ পৃথিবীতে বঙ্গিনী নহে, মৃত্যু 
হইলেও তাহার সহিত তোমার নন্বন্ব বিলোপ হইবে না, 
অন্ত কাল পর্ধ্যস্ত যত দিন ন1 তোমার অস্তিত লোপ হয় 
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ততদিন সে তোমার নঙ্গিনী থাকিবে। কিন্ত হায় এ সৌভাগ্য 
কয়জনের হয়, কয় জন প্রক্কত সঙ্গিনী লাভ করিয়। অনস্ত কাল 
অনন্ত ন্থুখে যাপন করিতে পারে? তাই আমরা কহি যে 
স্ত্রীর সহিত স্বামীর চতুর্থ ও শেষ নশ্বন্ধ “সঙ্গিনী” ! কেবল 
অদ্য ও কলাককার জন্য নহে কেবল এই পৃথিবী ও এই জীব- 
নের জন্য নহ্ষে, সঙ্গিনী অনস্ত কালের জন্য । যদি এই গুরুতর 
ভার বুঝিতে পাঁর+ তবেই বিবাহ করিও নতুবা করিও না) 
করিলে যে সুখের জন্য করিতেছ দেই সুখের পরিবর্তে এমনি 
দুঃখের অগ্নি জলিয়া উঠিবে যে জগতের সন্ত সাগরের 
জলেও তাহা নিবাইতে পারিবেন । 

আমাদের এই বিশ্বাস যে এরূপ সঙ্গিনী লাভ ন। করিতে 
পারিলে মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি এক ন1 
হইলে তাহাঁদিগের অন্তরের সমস্ত বৃতির বিকাঁশ হয় না; যত্ব 
দিন পরস্পরের জীবাত্বা একত্র মিলিয়! না যাইবে তত 
মানব কখনই প্রকৃত ম্ুখলাভ করিতে পারিবেনা। আমর] 
দেখিতে পাই পুরুষ হৃদয়ে কতগুলি বৃত্তি আছে, যাহা স্ত্রী 
হৃদয়ে নাই, আবার স্ত্রী হৃদয়ে কতকগুলি আছে, যাহা পুরুষ 
হৃদয়ে নাই, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবাতবী,_- 
এই পুরুষ ও রী প্রকৃতি এক না হইলে,_-কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয় না; তাই প্রাণের ভিতর শ্রী পুরুষ পরম্পরের প্রি 
স্বভাবতই আকুষ্ট হয়? হৃদয় অনস্ত কালের জন্য অন্যের 
সহিত মিলিয়। যাইয়! সুখ-প্রবাহে ভামিতে চাছে। 

বিবাহ কেবল পার্থিব কার্ধা সম্পাদনের জন্য নহে, কেবল 
পঙুরৃত্তি চরিতার্থের জনা নহে, কেবল বন্ধু লাভের জন্য নহে; 


২৪ সঙ্গিনী । 


অনস্তকাল-স্থার়ী অনস্ত জীবনের অনস্তপথ্রে একজন সঙ্গিনী 
লভষই ইহার প্রধান উদ্দেন্ত । যদি বিবাহের এ উদ্দেন্ত কেহ 
ঘুঝিতে না পারেন যদি স্বামী ভ্রীর এই পবিত্র সম্বন্ধ কেহ 
উপলব্ধি ক্ষরিভে না পারেন, তবে তাহার বিবাহ করিবার 
আবশ্তক ক্ি? আমরা পূর্বেই দেখা ইয়াছি বিবাহ না করিযাও 
পার্থিব কার্য ও পশু-বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে! পৃথিবীতে 
এ সকলই হইতে পারে ফিন্তু এই অনস্ত কালীন সঙ্গিনী লাভ 
অধর কিছুতেই হইতে পারে না, আঁর কেহই সঙ্গিনী হইতে 
পারে না। যদি বিবাহ করিতে হয়, যদ্দি পরমগিতা পরযেশ্বরের 
পবিত্র নাযোচ্চারণ করিয়া অপর আর এক জনকে সঙ্জিন 
বলিয়া তাহার হন্তগ্রহ্ধ করিতে হয়, তবে সে কখনই এ 
পৃথিবীর ৫০1৬০ বৎসরের জন্য নহে, তবে সে কখনই 
কেবল এই সামান্য কয় দিবসের জন্য নছে; তবে সে কখনই 
এই. ফণভঙ্গৃর জীবনের জন্য নহে। হে বালিকা 
ঘখন তোমার হ্বামী বিবাহ কালে তোমার হস্ত 
গ্রহণ করিয়া অগ্রি-সমক্ষে মন্্োচ্চারণ ফরিতে থাফিবেন 
তখন তুমি একবার, অন্থরোধ করি, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও 
স্বামিন্! “আপনি কি আমাকে কেবল এই পৃথিবীর 
জন্য সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছেন, যে দিন আমাদের মৃত্যু 
হইবে নেই দিনই, তশছর্তেই কি আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন 
হইবে? ভাহ যদি হয়, ছবে আমার হস্ত অনুগ্রহ করিয়] 
ভ্যাগ করুন, আমি আপনাঁকে ভাল বাদিয়া একদিনে ভুলিব 
কিরূপে ? এই কয় দিনের জন্য যদি বিবাহ হয় তবে আমার 
বিবাহে আবস্তক কি? 
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ধে সম্বদ্ধে ভ্রী শ্বামীর হৃদয়ে চির-ঙ্গিনী, যে সম্বন্ধে 
স্বামীর হৃদয়-পূর্ণকারিণী দেবী, যে সম্বন্ধ অনস্ত ও ৪অনাদি 
সেই সম্বন্ধই বিবাহের যথার্থ সন্বন্ধ, আর (সই সম্বন্ধকেই 
আমরা স্বামীঘ্রীর চতুর, শেষ ও সকল নম্বন্ধের সার 
সম্বন্ধ কহি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


শী সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য | 


স্বামী ও ভার মধো কিরূপ মস্বদ্ধ হওয়! কর্তব্য তাহ! 
লিখিত হইল; সন্বন্ধ কথনই আপনী আপনি হয় না; 
কার্ধা লইমাই সন্বদ্ধ। যাঁহীর সহিত তুমি যেক্প ব্যবহার 
কর তাহার সহিত তোমার সেইরূপ লন্বন্ধ হয়। যদ 
কাহারও নহি কাহারও কোন লৌকিক বাঁ সানাদ্রিক 
সন্বন্ধ থাকে তবে সে যদি বেই বঙ্বন্ধানুযারী কার্ধা না 
করে তবে তাহার সহিত তাহার বে লঙ্গন্ধ কয় দিন রহে। 
স্তরাং স্বামী বা স্ত্রী যদি পরস্পরের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহা অবগত না থাকেন তবে 
তাহাদের মধ্যে শত্রু সন্বন্ধ ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধই 
থাকিতে পারে না। ব্যবহারেই সগন্ধ দৃঢ় হয, ব্যবহারেই 
সন্বন্ধ শিথিল হইরা যার়। যদি তুমি তোমার স্বাদীর 
সহত বিবাহের যথার্থ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে 
চা, তবে তাঁহার সহিত তোমার কিরূপ ব্যবহার করা 
কর্তব্য তাহ] অগ্রে শিক্ষা কর। আমরা বলিয়াছি দ্বামীর 
সহিত ভ্ত্রীর চারি নম্বদ্ধ;ঃ চারি সম্বন্ধে চারি প্রকারের 
ব্যবহার আবষ্ঠক, স্ুৃতর* স্ত্রী মাত্রেরই এই চারি সন্বন্ধে 
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স্বামীর সহিত কিরূপ বাবহার করা কর্তব্য ও এই সকল 
সম্বন্ধ দুঢ করিৰার জন্যই বা কি কাঁ্ধ্য করা প্রয়োজন 
তাহা শিক্ষা করা আবশ্তুক ও সেই রূপ কাধ্য কর! উচিত। 
প্রায় দেখিতে পাখা যায়, অনেকেই বলিষা খাঁকেন ষে 
আমাদের দেশের রয়ণীগণ স্ুমাতা বটে কিন্ত সুভাষ 
নহেন। অর্থাৎ স্ত্রী হইলে যেরূপ স্বামীর সহিত ব্যবহার 
কর্রতে হয়, ইচ্গারা স্ভাহার কিছুই জানেন না। আমরা 
আমাদিগের দেশস্থ রমণীগণকে যত দুর বুঝিয়াছি তাহাতে 
সাহদ করিয়া বলিতে পারি যে তাহারা জুমাতা বাস্তু 
জ্রীর দুইটার একটাও নহেন। তাহারা তাহাদের কর্তব্য 
ঘে কি আর কি নহে সে বিষয়ে একবারও ভাবিয়। 
দেখেন না, ভাবিয়া দেখ! থে কর্তব্য তাহাও তাহাদের 
মনে একবারও উদিত হয় না, বিবাহিতা হইয়াছেন তাহার! 
জানেন বিবাহিতা হইলে প্রথম “বাটার বউ” থাকিতে 
হয়, শ্বশ্রু, ননদিনীদিগকে ভর করিতে হয়, পরে গৃহিণী 
হইতে হয়, স্বামীকে অলঙ্কারের জন্ উত্যক্ত করিতে 
হয়, দান দাশীদিগকে ভৎ্সনা করিতে হয় আর যেমন 
সকলে করি! থাকে তেমনি করিতে হয় । তাহারা তাহা- 
দিগের কর্তব্য সকল জানেন না বলিয়াই আমাদিগকে 
এত কথা বলতে হইতেছে ! 

সত্রী “অবী” রূপে শামীর সমস্ত পাখিব কার্য্ের অংশ 
গ্রহণ করিলেন। শ্বামীর কার্ধ্, ধন, মান, যশঃ জ্ঞান, 
ধ্ম ইত্যাদি উপাজ্ঞজন করা, ভ্্রীর ক্বার্ষা ্বামীর পথে 
সর্বদা ন্ুুখরূপ স্থুনর পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে ষাওয়া। 


২৮ সঙ্িনী। 


হ্বামী মন্তকের স্বেদজল পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম 
করিতেছেন, ভ্রীর কার্ধ্য হ্বামীকে সেই পরিশ্রমের মধো 
শান্তি ও সুখ দান করা। পরিশ্রমে তিনি যাহাতে ক্রিষ্ট 
না হন, আঁশাতে যাহাতে তিনি নিরাশ হইতে না পান 
স্ীর কার্ধ্য তাহাই করাঁ। কৃষক নিদাঘের দারুণ তৃর্ষে্া- 
ভাপে ভূমি কর্ষণ করিতেছে_ও নিদ্ধান্ত ক্লান্তি বোধ 
করিলে নিকটস্থ স্শীতল বটবৃক্ষ তলে আসিয়া পরম 
সুখান্থভব করিতেছে; প্রখর তপনতাঁপেও সে ক্লান্ত হই- 
তেছে না, জানিতেছে যে নিকটেই স্ুুশীতল বৃক্ষছ্ায়। আছে 
একটু শ্রান্তি বোধ করিলেই তথার যাইয়। বিশ্রাম করিতে 
পারিবে । এই কৃষকের নিকট এই বটবৃক্ষ যেরূপ, সংপারে 
মানবের নিকট ভ্রীও ঠিক সেই রূপ! বাবৃক্ষ যেক্ধপ 
কৃষকের কার্য্যের একরূপ অংশ গ্রহণ করিয়া কৃষককে সোৎ- 
মাহে রাখিতেছে ভ্রীঙ ঠিক দেইরূপ স্বামীর সাংদারিক 
কার্যের অংশ গ্রহণ করিয়| ন্বামীকে সর্বদাই উৎসাহিত 
রাখিবে, স্বামীকে কখনই বিন্দুমাত্র ক্রেশ বোধ করিতে 
দিবে না। ক্বামী পরিশ্রম করিতেছেন, স্ত্রী সর্বদাই 
শামীর পার্থে ছায়ার ম্যায় রহিবে, যখনই দেখিবে যে 
শ্বামী একটু ক্লান্তি বোধ করিছেছেন অমনি সে আসিয়া 
তাহার হাসি মুখের মি্টালাপ দ্বারাই হউক, আর যে প্রকা- 
রেই হউক স্বামীর ক্রান্তি দূর করিবে । আমরা ক্রমে «ই 
সকল আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। 

যী লামীর অংশী হইয়া ম্বামীর কতকগুলি কার্য 
নিজ স্বন্ধে লইতেছেও স্বামীর হইয়া সে সেইগুল করিবে, 
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কারণ সেই দিক ও সেই সকল কার্ধ্য দেখিবার স্বামীর 
অবসর নাই। এই সকল কার্য স্ুুসম্পন্ন করিকার জন্য 
তাহার যাহা যাঁহা শিক্ষা আবশ্তক তাহা অদ্য আগর] 
লিখিব না) স্ুগৃহিণী হইলে এই নকল গৃহকাধ্য তাহার 
দ্বার সুন্দর রূপ স্থুপিদ্ধ হইবে, স্তৃতরাৎ “গৃহিণ” নামক 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে মে সকল কথা৷ লিখিত হইবে । 
সুগৃহিণী হইয়! স্বামীর গৃহ কাধ্যদির সুশৃঙ্খল করাই 
স্ীর অংশীরূপে কেবল একমাত্র কার্ধা নহে) হামীর 
গৃহাদির স্ুুব্যবস্থ' কারলে স্বামীর অনেক সাহাষ্য হয় 
সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে স্বামীর পরিশ্রমের শ্রান্তি দূর 
হয় না, ভাহাতে শ্বানীকে পরিশদের মধ্যে শাস্তিদান 
করা হয় না, তাহাতে স্বামীকে ক্লেশের মধ্যেও সুখী করা 
হয় না। যেই সকল কারবার জগ্ঠ জ্রীর যাহা যাহা 
করা কর্ভব্য তাহাই এক্ষণে লিখিত হইতেছে । 

সর্বদাই সদানন্দ হইতে শিক্ষা কর, সর্বদাই সহাস্তৰদনী 
হও, যদি তুমি বথার্থ ক্র নামের যোগ্য। হইতে জ্াহ, তবে 
স্বামীকে কখন তোমার হাণি মুগ ভিন্ন অল্প মুখ দেখিতে দিও 
না, তোমার মুখে কখন যেন দৃঃখর মেঘ উদ্দিত না হয়, 
তোমার মুখে যেন কথনশজ্রোধ বা আনান প্রকাশ না পায়। 
ছাঁনিও, যদি স্বামীর পরিশম কারতে না হয়, যদি পর- 
শ্রম বশত: শরীরের রত্র জল কাত না হয়, তবে 
ভোমার এই সকল হাঁব ভাব তাহা ভাল লাগিতে 
পারে তাহা হইলে তুমি যাহ। কর ম-লই তাহার নিকট 
মি বলিয়া বোধ হইতে পারে । কি হায়, এ সংসারে 
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ষে স্থথের প্রার্থী সে কখনই স্থির হইয়া বসিয়া থাঁকিতে 
পারে ম।_ তাহার অতি ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়! 
মানুষ যখন পরিশ্রমে ক্লা্ত হইয়া পড়ে,যখন তাহার 
সেই পরিশ্রম হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই 
দেখে, তখন সে ব্যাকুল নেত্রে, উৎসাহের জন্য, শান্তির 
জন্য, সুখের জন্য, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহে, তখন যদি সে 
সেই মুখে আশ্বাস, হাপি, স্তুখ, উল্লাস দেখিতে না৷ পায় 
তাহার পরিবর্থে তথায় যদি বিরক্তি, ক্রোধ, ও অভিমান 
দেখে তাহা হইলে তথন তাঁহার মনে কি হয়+_তখন কি 
তাহার মরিয়| যাইতে ইচ্ছা হয় না,_তখন কি তাহার প্রাণ 
কাদিয়! উঠিয়া বলে না “তবে আর কোথায় যাইয়। জুড়া- 
ইব।” যদি প্রাণে যথার্থই অভিমান হইম| থাকে, যদি 
মনে কোন কারথে যথাথই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যখন 
দেখিবে যে স্বামী বিশ্রাম করিয়! সুস্থ মনে ভাছেন, তখন 
তাহার গল! জড়াইর|, তোঁম!'র সমস্ত ছৃঃখ তাহার প্রাণে 
ঢালিয়! দিও, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুখ ভিন্ন ছুখে 
হইবে ন।। কিন্তু কখনই অসময়ে, কারণ জানিতে না 
দিয়া, তাহাকে তোমার বিন বদন দেখিতে দিও না। 
ভোমার -হাপি মুখ, তাহার নিকট দাঁরণ গ্রীশ্নর কালের 
শীতল বটবৃক্ষের ছারা, ইহা কখন ভুলিয়া যাইও ন]1। 
নিজের সুখের বিষয় একেবারে ভাবিবে না, প্রকৃত জী 
আপনার অস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়। যাইয়া স্বামীর স্তখ 
কিনে হয় তাহাই দেখিবে। আ্রীর স্ভুখ শ্বামী দেখিবেন, 
যদি না দেখেন তবে তিনি স্বামী নহেন। যদি ভ্রী 
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হইতে চাহ তবে আপনার সাধ ও আহ্বাদ একেবারে 
লোপ করিয়া ফেল। ইহা না করিতে পারিলে তুমি 
কখনই অপরের স্ত্রী হইতে পারিবে না, ধে জন্য স্ত্রী 
হইতেছ ইহ! ন| করিতে পারিলে তোমার সে উদ্দেশ্ত 
কখনই পূর্ণ হইবে না। কথিতে পাওয়। যায় যে স্ত্রী 
অনেক স্থলে আপনার মনে সুখ বোঁধ হইবে বলিয়া এট! 
বা ওটা চাহিয়া থাকে, কেহ অলঙ্কার চাহে, কেহ বন্ত্র 
চাহে, কেহব| একটী সুন্দর ভ্রব্য চাহিল,_ তোমাকে 
সাজাইতে, তোমাকে সুখী করিতে কি জ্গামীর প্রাণে ইচ্ছা 
হয় না? . কেন তুমি তোমার নিজের ন্থুখ দেখ?-তুমি 
স্রী-তুমি, স্থানীনয় কেন না ইইয়া যাও? তুমি স্বামীর 
আুথই কেন নর্বদা না দেখ? তাঁই বলিয়া তোমার সন্জা. 
আবশ্তক নাই তাহা বলিতেছি না, স্বানীর সন্তোষের 
জন্য, স্বাশীর স্থখের জনা, তোমাকে সাজিতে হইবে, 
তোমাকে বেশ বিন্ত াসও করিতে হইবে, কিন্ত সে গুলি 
যেন স্থানীর জনাই করিতেছ এরূপ হয়। হয় তো বাঁহা- 
রও স্বামী নীলাম্বরী পরা, বা নাকে নথ পরা ভাল দেখেন 
না স্ত্রী স্বামীর সখের দিকে একবারও কিরিয়া চাহিয়। 
দেখিলেন না, নিজ প্রাণে যাহাঁতে সুখ হয় তাহাই 
করিলেন,-আমরা স্ত্রীকে এরূপ বাবহার করিতেই নিষেধ 
করিভেছি; ইহাতে আজ স্বামী অসন্থষ্ট না হইতে পারেন 
কিন্ত এই স্বার্থপরতা বশতঃ এক দিবস না এক দিবস দুঃখের 
উৎপত্তি হইবে; ভাহাই বলি ধদি প্রকৃত জী হইতে 
চাহ ভবে স্বামীর ন্ুখ কিসে হয় তাহাই কেবল চিন্তা কর,-" 
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ভাহাঁতে যদি তোমাকে নৃভ্যগীত বাদ পর্যন্তও শিক্ষ। 
করিজে' হয়, তাহাতে যদি তোমাকে তোমার সৌন্দর্যযকেও 
নষ্ট করিতে হয়, তাহাতে যদি তোমাকে তোমার অস্তিত্ব 
পর্যন্তও হারাইতে হয়, তবে তাভাও তোযার করা কর্তৃবা। 
তোমার সুখ বৃদ্ধি করা ও 'তাহা কর্রবার জন্য যাহা 
করা কর্তব্য তাহ। ভোমার শ্বামীর কার্য; তাহার কর্তব্য 
বুঝা তিনি কার্ধা করিবেন, ভোমার কর্তব্য বুঝায়! তুমি 
কার্য কর। স্ত্রীর যদি ন্বামী ভিন্্র নিজের স্বার্থ বোধ থাকিল, 
আ্ী যদ মনে মনে ভাঙল যে এটী বা ওটাতে আমার 
স্বামীর স্বার্থ নাই,_-উহা! আমারই ; ইহাতে আমার স্ুথো- 
দয় হইতেছে তবে আম ইহা করিব, এরূপ যিন ভাবি- 
বেন বা করিবেন, তিনি প্রকৃত শ্রী নহেন। 

যেমন হৃর্য মুখী ফুল কেবল স্ুধ্ের দিকেই চাহিত্না 
থাকে, হৃ্ধ্য ঘু্রল তে। সেও ঘুবিল, প্রকুত শ্রীরও ঠিক 
দেই রূপ স্বামীর দিকেই চাহি! থাক। কর্তব্য) আপ- 
নার দিকে এক বারও দৃর্টি করা কর্তণা নহে; করিবার 
আবশ্বকই বাকি? দাদী না থাকতেন তাহা হইংল আব- 
হক হইত লনেহ নাই। দাদী কোন কথাটা বললে 
সন্তষ্ট ছল, কোন জব্যটী দেখিস্কে ভাল বাসেন, কোনটী 
আহার করিলে পরিভুই হতেন, উভযাদ বিষয় হ্রী ফু সহকারে 
অবগত হইতে সর্বাদাই টে নরিবেন | কিরীপ সজ্জিত] 
হইলে, কিরূপ কখাবহিলে, কি ঈপ আচপণ করিলে শ্বামীর 
মনে সর্বদাই ম্ুখবোধ হর, তাহা জৰগত্ত হইরা সেইরূপ 
কার্ধ্য করাই প্রয়োজন । কেণ ঈহই হে, শ্বামী ক্রাস্ত 
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হইয়াছেন, তাহাকে পরিচর্যা করিয়া তাহাকে শাস্তিদান 
কর স্বামীর মন অস্থির হইয়াছে তুমি তাহাকে মিষ্ট কথায়, 
সঙ্গীতে, আর বাহাতেই পার ন্থুখী কর? স্বামী কোন বিষয়ে 
হতাশ হইয়াছেন, তুমি কাই] তাহার মনে আশা ও উৎসাহ 
দান কর। ভ্রীর জন্ত স্বামী অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন, 
তাহার ধন,মান,যশঃ)জ্ান, ধশ্ম সকলই ভ্্রীর ; স্ুতরাৎ কোন 
দ্রব্য উপার্জন করিবার জন্য বীর আর নিজের পরিশ্রম করি- 
বার আবহাক হইতেছে না,তবে যেতিনি স্ত্রীকে এ সংসারের 
অংশীরপে গ্রহণ করিয়াছেন, সে কেবল স্ত্রী তাহার হদয়ের 
বল, পরিশ্রমের শাত্ত, দুঃখের সুখাহইবে বলিয়াই; স্ত্রী যদি 
এ সকল না হন, জ্্রী যদি স্বামীর একটী ভার স্বরূপ হয়েন, 
স্রী ছারা! যদি তাহার কোন উপকারই না হইল, তবে 
তাহার বিথাহের আবশ্তটকছিল কি?তবে তিনি কিজন্ত 
নিজ অনৃষ্টের সহিত, নিজ সুখ দুঃখের সহিত আর এক 
জনের সুখ ছুঃখ জড়িত করিলেন? তবে তাহার আর 
এক জনকে নিজ কার্যের জংশী রূপে গ্রহণ করিয়া লাভ 
হইল কি? তুমি রী, তূমি স্বইচ্ছায় সংসার ক্ষেত্রে অংশী- 
রূপে আর এক জনের হস্ত গ্রহণ করিয়াছ, তুমি যদি তোমার 
কর্তব্য বুঝিয়া সেইরূপ কার্ধ্য না কর তবে তোমাদের এ 

ংশী সম্বন্ধ কয় দিন বহিতে পারে? হয়তো সমাজ বন্ধনে 
লোকতঃ তুমি পরের স্ত্রী থাকিলে কিন্তু যখন তোমাদিগের 
উভয়ের মধ্যে দন্বস্ধানুযায়ী কার্ধ্য নাই তখন ছ্পাবার ভোমা- 
দেব সম্বন্ধ কি? তখন অনতিহ্লিশ্বে ছুই জনের বিছিন্ন হওয়াই 
কর্তব্য। আর যদি তুমি নিজ কর্তব্য সকল বুঝিয়া, স্থানীর 


৩৪ সঙ্গিনী । 


ংসার ক্ষেত্রে যথার্থই নিদাঁঘের স্ুশীতল বটবৃক্ষের ছাঁয়! 
হইতে পার , আর তুমি যদি যথার্থই হ্মানীকে সেবা করা, 
পরিচর্ধা। করিয়া, পরিতুষ্ট করিয়! বা অন্য যেমন করিয়াই হয় 
স্তথী করিতে পার ও সর্বদা তাহাকে পরিশ্রম, হতাশ, 
আক্ষেপ, শোক ও দুঃখের মধ্যে, উল্লান চিত্তে রাখতে পার 
তাহা হইলে তোমাদিগের সম্বন্ধ ক্রমেই দু হইবে । জ্জাশী 
যদি তোমার “কট আসলে দকল দুখে ভুলিয়া যাইতে 
পারেন, সকল পরশ্রমের শান্তি বোধ করেন, হৃদয়ে সভঃই 
বিযল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন তাহা হইলে জার 
তিনি কোথায়ও বাঁইবেন নাঁ, তোমাকেই তাঁহার শাস্তি, 
আশৃশয় সুখ ও সর্বন্স বিবেচনা! করিয়া তোমার নিকট কি 
সুথে কি দুঃখে সর্ববাই ছুটয়া আনবেন 
মানব প্রক্কতি এক নহে, সকলের একরূপ কার্ধ্য বা 
একরপ দ্রব্যে সস্ভোধ হয় না, তাহ। যদি হইত তাহ! হইলে 
আমর! এই স্থানে স্ত্রী মাত্রেরই স্বামীর নিকট প্রতাহ এই 
নময়ে এই কাঁধ্য, এদময়ে একাধ্য, কর! কর্তব্য ইত্যাদি লিখিয় 
দিতে গারিভান | কিন্ত আনার যাহাতে সন্তোষ, তোঁনার 
তাহাতে নহে, এই জন্ ভ্্ী, স্বামীর কিরূপ আচরণে সত্তোঁধের 
উৎপত্ত হর, তাহা চেইঈ। করিয়া অবগত হইয়া, সেইরূপ কার্ষ্য 
করিবেন ; উপরে এই্ট বিষয়ের কয়েকটী সঙ্কেত মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিক়। পাঠ করিলে স্ত্রী 
মাত্রেরই অশী সহ্বদ্ধে, স্বামীর সহিত কিরূপ আচরণ 
কব! কর্তব্য ও কি কি কার্য ইবাকর। প্রয়োজন তাহা একরূপ 
সকলেই উপলন্গি করিতে পারেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


“স্ত্রী” সম্বন্ধে, ্ত্ীর কর্তব্য । 


স্বামীর সহিত ভ্ত্রীর দ্বিতীয় নন্ন্ধ "্ভ্রী।” ঈশ্বরের স্ৃটি 
রক্ষার জনা, মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, সম্তানোৌৎ- 
পাদন করিবার জন্য স্বামী ও ভ্তীর মধ্যে এই মন্বন্ধ। সংসারে 
যদি অনা প্রকারে সচ্ছল থাকে তাহা হইলে সন্তান একটা 
সুখের দ্রব্য; স্তরাং এ ব্ষিয়ে যাহারা বঞ্চিত তাহার! সুখের 
একটী প্রধান জংশের দ্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই সে 
বিষয়ে আর লন্দেহ নাই। যে নশ্বন্ধ বশতঃ মানবের জন্ম 
হইতেছে সে দক্বন্ধ যে অতি গুরুতর সম্বন্ধ তাহা বল] বাহুল্য । 
ছুঃখের বিষয় ইহা কেহ বুঝেন না, বুঝাইলেও লজ্জার বিষয় 


মনে করিয়া কর্ণে অশ্লুলী দিয়া পলায়ন করেন। যেমন 
অংশী সম্বন্ধে স্ত্রীর গৃহকার্ধ্য সন্বদ্ধে কতকগুলি কার্ষ্য শিক্ষা 


করিতে হয়, না হইলে গৃহকার্ধ্য সুশূঙ্খলার সহিত বম্পন্ন হয় না 
রী ন্বদ্ধে ও স্ত্রীর জননৌনিয় সমন্ধে কতকগুলি বিষয় অবগত 
হওয়। বিশেষ প্রয়োজন, না শিখিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই 
ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও সন্তান নান! রূপে পীড়িত হইয়| থাকে । 
প্রথম বিষয়গুলি যেরূপ “গৃহিনী” নামক পুস্তকে লিখিত: 
হইবে, দ্বিতীয় বিষয়গুলি সেইরূপ “নারী দেহতত্বে” লিখিত 
হইয়াছে। ভদ্যতীত ও স্ত্রীর এই বন্বদ্ধ বশত; যাহা! যাহা 
করা কর্তব্য তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে। 


৩৩ অঙ্িনী। 


_ এই সন্বপ্ধ বশতঃ ম্বীর প্রথম কার্ধ্য ভাল বাপার বৃদ্ধি 
সাধন করা দ্বিতীয় কার্ধ্য স্বামীকে মুগ্ধ করা, ভূতীর কার্ধ্য 
স্বামীর সম্ভোষোৎ্পাদন কর1। যে স্বামী ও ঘ্রীর মধ্যে 
দুঢ় প্রণয় নাহি, যে ম্বামী ম্রীকে ন| দেখিলে প্রাধ 
জলিয়। যাইতেছে বিবেচনা ৮1 করেন, যে ভ্বী স্বামীর 
বিরহে চুর্দিক অন্ধকার না দেখেন তাহাদিগের মধ্যে এই 
লন্বদ্ধ থাক কেবল গহিতি নহে, আমরা সাহস করিয়া 
বলিতে পারি তাহা মহাপাপ। সেই জন্ত বলিতেছি 
অগ্রে ভালবালার বৃদ্ধি সাধন যাহাতে হয় তাহা কর। 
যে ভালবাপাতে স্বামী শরীর এই সম্বধ্ধ ঘনীতু করে 
ভাহার প্রথমে পরম্পরের গুণে ব! রূপে মুগ্ধ হওয়া চাই; 
ষেমন করিয়া পার স্বামীকে মুগ্ধ কর। এক জনকে মুগ্ধ 
করা লোকে যত কঠিন কাধ্য মনে করে, সত্য ইহা হত 
কঠিন কার্য নহে। অপরিচিতের সঙ্গে পৌন্দধ্য ভিন্ন 
অন্য প্রকারে অপরকে মুষ্ক করা এক রূপ অনভ্ভব; 
সৌন্াধ্যও রুচিভেদে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। 
আমি ধাহাকে পরম সুন্দরী বিবেচন! করিয়া দেখিবামাত্র 
মুগ্ধ হইলাম, তুমি তাহাকে দোয়া মুগ্ধ হওয়া দুরে 
থাকুক হয় তৌতাহাকে সুন্দরীই বিবেচনা করিলে ন1। 
কিন্তু যাহাকে আমি জানি, ধীহার হৃদয়ের ভাব ও 
ইচ্ছ। আমি অনেক বুঝিতে পারি, কোন্‌ প্রকারের 
সৌনরধর্য ও কোন্‌ গুণে তাহাকে সহজে মুগ্ধ করিতে 
পারে, ভাহা যদি আমি [জানি, তাহা হইলে সেই রূপ 
ক্বাধ্য করিয়া, তাহাকে আমার মুগ্ধ করিতে কতক্ষণ বিলম্ব 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩৭ 


হয়? এই জন্য স্ত্রীর স্বানীর হৃদয়ের ভিতর প্রশ 
করিয়। ইহা পাঠ করিতে চেষ্টা কর। কর্তব্য; চে্া*করিলে 
কিনে তিনি মুগ্ধ হন তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে শী। 
এই মন্ত্র অবগত হই.1 সেই রূপ কার্ধা করিলে, তিনি 
স্ীকে ঘ্বণা করিলেও ক্টীক দিনের মধ্ো মু্ধ ন] 
হইয়া থকিছ্ছে পারিবেন না| মানব "কাহারও 
সৌন্দধ্যে বা গুণে মুস্ধ হইলে প্রথমে তাহাকে সর্বদ1 
দেখিতে বড়ই ব্যাকুল হয়; তৎপরে তাহার সহিত কথা 
কহিতে ও বসণাঁন করিতে ইচ্ছুক হয়। ক্রমে, ইহ! হইতে 
ঘনিইত। দৃটীভূত হইরী, প্রেমপাত্রের হস্ত ধারণ করিতে জালি- 
হন করিতে, মুখ চৃশ্বন করিতে ইচ্ছ| হয়; এই রূপে প্রেম 
ক্রমেই ঘনিভৃত হইয়া শেষে ভয়ানক প্রবল হয়। ভ্রীর স্বামীর 
সহিত “স্ত্রী” সম্বন্ধ দুীভূত করিবার জন্য এই কূপ কার্ধ্য 
ক্রমে ক্রমে কর। কর্তব্য । যদি এইরূপে উভয়ের মধ্যে প্রণয় 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ঘনিভূত না হয় তবে 
আমর! বলিব যে স্বামী জ্রীর মধ্যে যথার্থ স্ত্রী সম্বন্ধ হয় নাই, 
কেবল তাহাদের পশুবুত্তি চরিতার্থ হইতেছে মাত্র। 
পশুদিগের এ বিষয়ে পরস্পরের যে রূপ সঙ্বন্ধ তাহাদের 
সম্বন্ধও ইহা হইতে উত্তম নহে । এই জন্ত পূর্বোক্ত কারে 
শ্গামীকে মুগ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রেম দৃটীভৃত করা 
সী মাত্রেই কর্তভব্য। যদি এরপ প্রণয় ভাহাদের মধ্যে 
না হয় তবে এসংপারে সুখী হইবার ইচ্ছা বিড়ম্বনা 
মাত্র! 

কিন্ত এ প্রেম, এ ভানবাঁপা যেমন 'দেখিতে দেখিতে 


৩৮ সঙ্গিনী । 


বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হয়, তেমনি দেখিতে দেখিতে লোপ ও পাঁইয়! 
যায়। "ুগ্ধতার উপর এ ভালবাসার ভিত্তি;_মানবের 
মুগ্ধতার পরিবর্তন হয়; আজ যেবিষয়ে আমি চগ্ধ হইলাম, 
কাল আর নে বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক তাহ! 
আর আমার ভাঁলও লাগে না" সুতরাং ভ্রী যদি কেবল 
এই ভাল*থাদার বৃদ্ধি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাহ! 
হইলে [তিনি দেখিবেন যে লঙ্গয়ে শামীর ভলথাপার 
হাঁস হইতেছে, ক্রমে এমন নময় আলিবে যে তাহাকে 
দ্বামীর ভালবাসা ' হইতে বঞ্চিতী হইতে হইবে। যেমন 
লেকে পাখী যত্রে পোষে, ছাহাকে এক দি«্স অয 
করিলে যেমন ”রদিব্স সে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়, দ্ইপূপ «ই ভাল 
বাদাকেও ভ্রীর তেমনি যত লালন পালন কাঁরতে হইতে 
এক দিন অজপা্ধান হইলে পর দিবস দেখিবেন 
যে শ্বামীর ভালকাদা কমিতে আারম্ত হইয়াছে। প্রতিদিন 
ক্ুচির পরিত্ভন হইতেছে) তিনি অদ্য যাহাতে মুগ্ধ 
হইলেন, কাল আর তাহাতে হইবেন ন।); যে প্রকৃত স্রী 
বে সর্বাদা্ স্বাশীর হদধের দিকে এক দৃষ্ে চাহিয়। থাকিবে, 
যেই দেখিল স্বামীর হৃদয়ে পরিবর্তন হইন, স্বামী অমুক 
প্রকার কার্ধ্য করিলে তবে এখন মুগ্ধ হন, অমনি 
সেও সেইরূপ করিল | অনেক ক্রেশে ও অনেক পরিশ্রমে 
ংদারে সুখ লাভ হয়, স্বামী কঠিন পরিশ্রম করিবে, 
জার ভ্রী কেবল পায়ের উপর প1 দিয়া নবনীত বিনি- 
ন্দিত কোমল শব্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে আর কেবল 
একবার বেশবিগ্ধ্যাসের জন্ত চক্ষুরম্্ীলন বরিবে। হায়, 
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তাহ। যদি হইত তবে আর দুঃখ ছিল কি? ভ্ত্রী হওয়া 
সহ নহে, গভীর জলের নিবে যাইতে ন। পারিলে মুক্তা 
লাভ হয় না। 7 নু 

হয় তে। ফেহ কেহ বলিব্নে এত করে কে? এত করিতে 
যদি না পারিবে তবে বিবাহ করিতে বলিয়াছিল কে? 
এই কল না করিলে ল্হীহে সুখ নাই) খের জনা 
তে। ত্বাহ কনিয়াছিলেণ যদি বিবাহের সুখের মন্দিরে 
উপস্থিত হই:ার জন্য ষে কন্টকাঁকীর্ণ পর্থ দিয়া যাইতে 
হইবে, দেই পথের ক্রেশ বহা করিতে না পারিবে তবে বিবাহ 
করিতে আদিলে কেন? যখন বিবাহ করিয়াছ, তখন আর 
উপায় নাই, এ পথে এক্বার আমিলে আর গুত্যাবর্ভন কর! 
ধায় না, হয় এই কণ্টকময় পথে অনন্ত কাল বান করিয়া 
ইহার অন্ত যন্ত্রণা! সহ্য কর নতুবা অগ্রসর হও, অগ্রসর 
হও, অদূরে আনন্দ-আলরে আনন্দধ্বনি উথিত হইতেছে, 
একবার যদি এই পথের কণ্ঠ ভোগ করিয়া তথ.য় উপ।স্থত 
হইতে পার, তবে স্বর্গ সেই, স্বর্গ সেই, স্বণ সেই! আরক্ব্গ 
কোথায়? 
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সখ] সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য | 


যে দুইটা দঙ্গদ্ধ সকলে বুয়া থাকেন দেই দগ্ধ তরী 
কর্ভবা ব্ষিয়ে যৎকিঞ্িৎ সঙঞ্ষেপে লিখিত হইল | এক্ষণে 
স্বামী স্ত্রীর তৃতীয় সম্বন্ধ বিষয়ে ভ্ত্রীর কর্ধবা কি-তাহাই নিয়ে 
লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। বদ্ধ কিরূপে হয়, তাহা পূর্বেই 
লিখিত হইঘাছে ; দেই বত কিসে স্কারী হয় তাহাই এক্ষণে 
বিখিত হইবে | তরী দগামীর নহিত কিরূপ বাব্হার করিলে তবে 
উদ্ভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্খজনক হয় তাভাই আমরা লিখিতে 
চে্টা করিতেছি; বলা বাছলা গে বদ্ুত্ব রক্ষা একজনের 
ঘারা হয় না; উভয় বদ্ধুই দদি সমান বাবহার না করেন 
তবে বন্ধুত্ব কখনই রহে না। সকল ভাল দ্রব্য লাভে 
বিপদের আশঙ্কা আছে, উভয়ের মধ্যে শদুঢ় বন্ধু যদি 
একবার ছিন্ন হয় ছবে তাঠাদিগের মধ্যে গায় ঘোক 
শক্রতার উত্পত্তি হয়। সুতরাং যেমন করিয়া হয় স্বামী 
চ্রীর মধো বন্ধুত রক্ষা করা চাহি, যদি দু ভঙ্গ হয় তবে 
ঘোর বিপদ, শ্বুখের পরিবর্তে ভাহা হইলে জলস্ত দুঃখের 
ভাগ্নি । 

বন্ধু ছিন্ন করিবার প্রধান শক্ত কপটতা। যদি ব্ধ- 
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লাভ করিয়া যথার্থ ভাগ্যবান হইয়া থাক তাহা হলে 
শুকেবারে কপটতা কাহাফষে বলে তাহ ভুলিয়া যাঞ্ডজ 
অন্তত্র কপট করিতে করিভে যদি অভ্যাস বশত বন্ধুর 
নিকট কপটতা করিয়া ফেল ও ঞকঘাঁর যদি তিনি জানিতে 
পারেন বা দন্দেহ করেন যে তুমি তাহার সহিত কপটতা। 
্ধরিতেছ, তুমি কোমার মনের কথ। তাহার নিকট গোপন 
ক্ষরিতেছ, সকল কথা তুমি তাহাকে বলিতেছ না, তাহা 
হইলে অতি সুদৃঢ় বন্ধুতও এক মুহুর্তে লোপ হইবে, বন্ধ 
শৃঙ্খল একবার ছিন্ন হইলে আর তাহা! কখন ফংযোজিত 
করিতে পার! যায় না। তাহাই ফলি,_নতিশয় সাবধান 
হুও। সরলতা শিক্ষা! কর, বন্ধুর নিকট সরলতার ন্যায় 
আদরের দ্রব্য জার কিছুই নাই; সরলতা যত বদ্ধুত্বকে 
ঘট করে আর কিছুতেই তত করে না। ধখন যে ভাবই 
মনে উদয় হউক না, যাও বন্ধুর গলা জড়াইয়া 
ধরিয়া সমস্ত তাহার হৃদয়ে চালয়া দেও তিনিও তাহ। 
হইলে ভোখাঁয় এরূপ করিবেন। তখন তোমরা ছুই 
বদ্ধতে যে বিমল আনন উপভোগ করিতে থাকিবে তাহা 
হইতে বিমলতর আনন জগতে জার ফিছুই নাই। 
বন্ধুর নিকট লজ্জাকে একবারে বিদায় প্রদান করিতে 
হইবে। যদি ইচ্ছা করিয়া বন্ধুর নিকট কোন কথা গোপন 
নাই কর, কিন্তু লক্জাবশতঃ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলে 
না, এরূপ হয় ভবে সেবদ্ধু তোমার বন্ধুই নহ্থে তবে 
তোমাদিগের উত্ভয়ের মধ্যে কখনই বন্ধুত্ব রহিবে না । 
অনেক দময়ে বদ্ধ তোমার গোপনের কারণ বুঝিবেন 
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না"কারণ অনুসন্ধান করিতেও তাহার ইচ্ছা হইবে না, 
তিনি কেবল তুমি যে তাহার নিকট কিছু গোপন করিলে 
উচ্বাই মনে করিবেন; আর এরূপ ভাব বখনই বন্ধুর মনে 
হইবে, তখনই তথা হইতে বন্ধুত্ব বেগে পলায়ন করিবে। 
স্থতরাৎ বন্ধুর মধ্যে লক্জার বিষয় কোন প্রকারেই কিছু 
থাকিবে না। এমন কিছুই "থাকা তাহাদের মধ্যে কর্তৃব) 
নছে যাহ! লক্জাবশতঃ একজন অপরকে বলিতে পারেন 
না, বা বলিতে আপনাকে বিন্দুমাত্র কুষ্িত বোধ করেন। 
যদ যথার্থ বন্ধু হইতে চাহ ও যথার্থ বন্ধু লাভ করিতে চাহ 
তবে বন্ধুকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ মনে 
করিও, তিনি যত ভোমার স্বার্থ বুঝিবেন পৃথিশী মধ্যে 
আর কেহই তত বুঝিবেন না এ বিশ্বাস ধাকা তোনার 
সর্বধতোভাবে কর্তব্য; তিনি যত তোমার ভাল বুঝিবেন ও 
দেখিবেন আর কেহই তত্ব দেখিবেন না, এই প্রতায় 
তোমার হৃদয়ের হৃদয়ে গাথা থাকা কর্তব্য। কিভান 
কথা, কি মন্দ কথা, কি গভীর জ্ঞানের কথা, কি অতি 
সামান্ রসিকতা] সকল কথা কার লোকই যে তিনি 
ইহা সোমার সর্বদাই বিবেটনা করিয়া সেইরূপ কার্য করা 
কর্তৃব্য। যতই এইরূপ করিবে, ভগই বন্ধুত্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে, যতই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি প্রা্ড হইবে ততই বুবিবে ষে বুদ্ধ 
.কি বিমল আন্না; সে আনন্দ যে উপভোগ করে নাই 
সে ভাহ] কিছুতেই বুঝিতে পারিবে ন1।॥ 

বন্ধুকে কখন অবিশ্বাস করিওনা$ অবিশ্বাসের ন্যার 
শক্র বন্ধুত্বের আর নাই। কোন একারে কোন বিসয়ে যদি 
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তোমার বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাস হইল তাহা হইলে বন্ধু আর 
আর এক মুছত্তও রহিবে না । তিনি কোন কার্ধ্য করি- 
লেন,_-ভাহাতে তুমি যদি তোমার ক্ষতি স্পটও দেখিতে 
পাও তাহা হইলেও বন্ধুকে অবিশ্বাস করিও না; বন্ধু 
যাহা করিবেন তোমার ভাঁলর জন্যই করিবেন; বদ্ধু যদি 
ভোমার গল! কাটিয়া ফেলেন তাহা হইলেও নিঃশনে 
তাহা সহ্য করিবে,এমন কি তখনও হন্ধুকে "অবিশ্বাস 
করিও না। যেমুছর্তে ব্ধুকে অবিশ্বাস করিবে সেই মুক্ু- 
ভেই বন্ধুত্বের লোপ হইবে; কেবল লোপ নহে, হৃদয়ের 
সেই শৃন্তন্থানে মর্াত্তিক বেদনা লাগিয়া ঘোর শক্রতার 
উৎপত্তি হইবে । জানি এ নকলই অতি কঠিন কার্ধ্য, জানি 
এ সকল কর!, এরূপ বন্ধুলাত করা, ও তৎপরে এইরূপে সেষ্ট, 
বন্ধুত্ব রক্ষা কর! অতি কঠিন কার্ধ্য, কিন্ত অন্ত আর 
উপার নাই, প্রকৃতির নিয়মই এই, বিনা বিপদের শঙ্কায়, 
বিন ক্লেশে কোন স্ুুখই লাভ করিবার যো নাই; এই 
সকল কঠিন কাধ্য না করিলে বন্ধু লাভের যে বিমল আনন্দ 
তাহা উপভোগ হয়না; আর পূর্বেই বলিরাছি স্ত্রীর 
সহিত বদ বন্ধুত্ব না হইল তবে জার পরূপ ত্রীতে 
প্রয়োজন কি? তবে আর নেরূপ বিবাহে আবশ্তক কি* 
, যদ্দি বন্ধুত্ব রাখিতে চাহ, যদি বদ্ুত্বশৃঙ্খল দৃঢ় করিতে 
চাহ ভবে উভয়ের মধ্য ভেদাভেদ, লঙ্জা, দ্বিধা ইত্যাদি. 
গকেবারে রাখিও লা । যদি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া! হাসি 
সামাসা করিতে পার, যদি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া সব 
কথা কহিতে পার, যদি বন্ধুর স্বার্থে ও নিজ স্বার্থে কোন 
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প্রভেদ দেখিতে না,পাও, কি সুখে কি ছুঃখে, কি বিপদে 
কি আপনে সর্বদা যদি বন্ধুকে আপন কার্ষ্যের ভিতর লা 
কার্য করিতে পার, তাহা হইলেই বন্ধুত্ব রক্ষা হয়, ভাহা 
হইলেই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, নচেৎ আর কিছুতেই হয 
না। সুতরাং স্ত্রীর স্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবহার করাই 
কর্তবা, নতুবা তাহাদিগের মধ্য বন্ধুত্ব হওয়া, বা থাকা 
ছুই সম্পূর্ণ অনম্ভব । 
জিজ্ঞানা কি ম্বামীর সহিত কি হ্রীর গরূপ ব্যবহার 
করা অসন্ভব? ভ্ত্রীকি স্বাীকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিছ্ছে পারেন না? জী কি শানীর নিকট সমস্ত লজ্জাকে 
ব্দায় দিতে পারেন না? ভ্্ী কি ন্গামীকে মন খুলিয়া সকল 
কথা! কহিতে পারেন না? যদি কোন স্ত্রীর পক্ষে এই সকল 
কার্ধ্য অসম্ভব বা কঠিন, বলিয়া! বোধ হয় তবে তো! তিনি 
সম্পূর্ণই স্রী নামের অশোগ্য। তাহার স্ায় লোকের পবিত্র 
বিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হওয়া] কোন ক্রমেই কর্তব্য হয় নাই। 
আমরা পূর্বেই বলিয়'ছি, আবার বলিতেছি স্বামীর সহিত 
স্ীর যত সহজে বন্ধুত্ব হয় অন্য কাহারও সহিত তত নহজে 
হয় না) এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত ন। হওয়া] 
বা রছুত্ব না থাকা কি ঘোর লক্ষার কথা! নহে? যেসকল 
কার্ধা করা স্ত্রীর কর্তব্য বলিয়। উপরে লিখিত হইল দেই 
সকল কাধ্য চি বড় কঠিন কাধ্য বলিয়া বোধ হয়? যদি 
ঘীশ্বামীর সহিত এক্রপ ব্যবহার না করিতে পারেন দ্ববে 
ভাঙ্জাকে আমরা বিবাহ-শৃঙ্খল ছিন্ন কর যদি সম্ভব হয়, ভবে 
তাহাই করিছে পরামর্শ দি। 
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হায়, স্ত্রীর পক্ষে বা! স্বামীর পক্ষে পরস্পরের সহিত এক্ঁ্প 
ব্যবহার করা নিতাভই সহজ, এখন অনেকে তাহা কতক 
বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বামী ও শ্রীতে যে যথার্থ প্রকৃত 
বন্ধুত্ব থাকা বিশেষ আবগ্তক তাহাই অনেকে অবগত 
নহেন) আবশাক কি না পেব্যিয়ে কেহ একবার ভাঁবি- 
যাও দেখেন নী। এখন আমরা বললাম, এই কথা 
শুনিয়া হয়তো অনেকেই হালিবেন, বলিবেন--“হ্ীর 
সহিত অত মত ভাল লাগে না, স্ত্রী আছে তো শ্রীই আছে, 
আবার অত কি।" হয় তো অনেক ভগিনী কহিবেন_- 
“হা ্গামীর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব ? হায়, যদি এ প্রয়োজন 
লোকে বুঝিত তবে ইহার সংঘটন এত কঠিন মনে করিত 
না, বা এই বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য যাহা যাহা কর। কর্তবা তাহ! 
কর! অসম্ভব মনে করিত না; তাহ! হইলে এত দিন গৃহে 
গৃহে স্বানী স্রীতে মধুর শৌন্নদ্য দর্শন করিতে পাইতাম; তাহা। 
হইলে নংঘারে লোক এত ছুঈ্খ বোধ করিত না? তাহা 
হইলে কেহই পংগাঁরকে শ্মশান বলয়া দীর্ঘ নিশ্বার ত্যাগ 
করিত না। 

যাহা বলিয়াছি তাহাতেই কি ইহার আবশ্যকতা প্রাতি- 
পন্ন হয় নাই,যাহা বললাম ভাহ। শুনিয়াও কি কেহ মনে 
কবেন যে শ্গামী ও দ্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব নিতান্ত আবশ্যক নহে? 
যন্দ «ই সবল শুনিয়াও কেহ এরূপ থাকেন যে তাঁহার 
জ্ঞানোদয় হইল না, তাহাকে আমরা ভার অধিক কথ 
বলিতে চাহি না ;-তাহাকে নমস্কার করিয়া আমরা! দুরে 
থাকিতে তাহার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদিগের 
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সাহুনয় নিবেদন,--ধাহার! স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব সংঘটন 
কত গুংমাজন তাহা বুঝিতে পাবিলেন তাহাদিগকে বলি, 
একটু চেষ্টা করিলে যে কার্ধ্য এক্ষণে ভয়ানক কঠিন কার্য 
বলিয়া বোধ হইতেছে তাহ। অতি সহজ কাঁধ্য বলিয়া! উপলব্ধি 
হইবে । স্বামী ও হ্বীর মধ্যে ুত্ব অতি সহজে হইবে ৎ্পরে 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি উভয়ের প্রতি বন্ধুর ন্যার ব্যবহার 
করেন তাহা হইলে বিনা আরাদে ও বিনা কষ্টে বন্ধুত্ব 
ক্রমেই বৃদ্ধ হইতে থাকিবে । বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হইলে 
পরম্পরের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, কিসে বন্ধুত্ব স্থায়ী 
ও দৃঢ় হয় এবং কিসেই বা লোপ পায় ভাহা উপরে »জ্ষেপে 
যতদূর বম্তব তাহ। লিখিত হইয়াছে। ভ্রী যদি স্বামীর সহিত 
সব্ধ্দা এঁন্বপ ব্যবহার করেন ভাহা হইলে তাহা 'দগের বন্ধত্ 
ক্রমেই দু হই উঠিবে। ক্রমে এত দু হইবে যে সে বন্ধু 
নষ্ট হইবার আর কোন সম্ভবই থ:কিবে না। 
ভ্রীলাভ করিয়৷ মান্গুব যে মুখ ইচ্ছা! করে শরীর সহিত 
প্রক্কৃত বন্ধুত না হইলে তাহার অর্ধেকও লাভ হয় না। যথা 
: স্বীর সহিত বন্ধুত্ব নাই, তথায় ভ্ত্রীর মহিত দালী সঙ্দ্ধ ও 
পাশব নশ্বন্ধ ভিন্ন আর কোন লম্বদ্বই নাই। আমর! 
গৃহে গৃহে কি এই রূপ দেখিডেছি না? বঙ্গদেশের ঘরে 
ঘরে স্ত্রীর সহিত স্বামীর কি অন্য কোন সঙ্গদ্ধ আছে? 
 ম্রীদানী ভিন্ন স্বামীর আর কিছুই নঙ্কে,দ্রী স্থামীর ভীড়ার 
দ্রবা, ভোগের দ্রবা ও বিলামের দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই সকল সন্বপ্ধ ভিন্ন স্বামীর সহিত যে স্ত্রীর পবিত্রতা 
ময় সম্বন্ধ হইতে পারে। ভাহ। আমরা কয় জন অবগত 
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আছি, বলিলে কয়জন ভাহা বুঝিতে "পারি বা স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত আছি? মদি জগতে দুঃখের জলস্ত 'অগ্রিডে 
পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ ন! ক'রতে, যদি সংনারে “মরিলাম, 
মরিলাম,”' শব্দ উত্থিত হইয়া নীলাকাশ পর্ণ না করিত, তবে 
বলিতাম যাগ আছে তাহাই স্টশকুক, তোমরণ সকলে যেব্ধপ 
আছ নেই রূপই থাক। কিন্তু তাহা থাকিছে পার 
কই, যন্ত্রণায় অধীর হও কেনণ যদি ফংপারে বড়ই 
ক্রেশ বহিয়াঁ প্রতীতি হইয়া থাকে তবে আমরা 
যাহা যাহ! বলিতেছি দেইরূপ কাঁধ্য কর; সুখের মন্দিরে 
ফাইবার পথ কখনই সুখের হইতে পারেন! , স্থখের পথ 
দিয়া যাইতে চাহ তো! শেষে দুঃখের অগ্নিতে যাইয়া পতিত 
হইতেই হইবে । তাই বলি ভুলিয়াও কখনই সখের পথে 
যাইও না, ক্লেশের পথ দিয়? যাও, কণ্টকাকীর্ণ পথ দিরা 
কষ্ট সহ্য করিতে করিতে যাঁও, তাহাতে শেষে যে সুখ পাইবে, 
তাহা ও শেষে যথায় উপস্থিত হইবে করুণাময় পিতা 
আমাদিগকে সেই স্তখ ও সেই সুখময়, আনন্দনয় স্বর্গ 
ঘামের বিমল স্থখ-ভোগের জন্যই স্বষ্টি করিয়াছেন । 
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সেরে 


সঙ্জিনী সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য। 


পূর্বোক্ত নন্বন্ধ সমূহে স্ত্রীর কর্তব্য সকল গুনিয়া যিনি 
ভাবিয়াছেন এ নকল কবা অসাধ্য, এরপ শ্রী হওয়া একরূপ 
অনস্ভব, এরূপ ব্বাহের কথা তো। কেহই জানেন না, এখন 
যাহ! আমরা বলিতে ষাইতেছি তাহা শুনিলে হয় তে! তিনি 
একেবারে হতজ্ঞান হইবেন। 

এ জীবন অনন্তকাল স্থারী, সেই অনস্ত ক্কালের সঙ্গিনী 
হইলে তোমার কিকি কর্তব্য ও তাঃ1 যে কত গুরুতর তাহ! 
বলা বাহুলা। অনত্ত কালের জন্য অন্যের সঙ্গে গাখিয়া- 
দিতে পারে এমন প্রব্য শর পৃথিবীতে কি আছে? কি 
পাইলে ওকি করিলে, তবে ছুইটী হৃদয় আর বিচ্ছেন্ন হয় না? 
মরিলেও যাহারা আর বিচ্ছিন্ন হুইর়া যাইতে পারে না, মরিলেও 
যাহারা আর উভয়কে উভয়ে ভুলিতে পারে না এরূপ দৃঢ় 

শৃঙ্খল জগতে আর কি আছে? যাহা ছারা এই অত্যাশ্চধ্য 
ব্যপার সংঘটিন হয় ভাহা কি? মরিলে এ শরীর থাকে না, 
পার্থিব সৌনদরঘ্য মৃত্যুর পর এক মুহুর্ত ও রহে না; হৃদয় ভিন্ন 
মানবের মৃত্যুর পর সকলই পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। এই 
হদয়ের সহিত হৃদয়কে বাঁধিতে হইবে ! এমনই একটি সুদৃঢ় 
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শৃঙ্খল নির্মাণ করিতে হইবে যাহা মরণের ন্যায় বিপর্যযয়েও 
ছিন্ন হইবে না| ইহা করিতে হইলে যাহা করিতে হইবে 
তাহা কখনই নহজ নহে; আর ইহা না করিতে পারিলেও 
গুরকৃত বিবাহ নছ্ছে, এই জন্যই প্রথমে আমর! বলিয়াছিল1ম 
ষে বিবাহ কি বুঝিতে পার্ল্য লোকের বিবাহের নামে যত 
আনন হর তত আনন আর হইবে না, বরং আনন্দের 
পরিবর্তে ভীতির সঞ্চার হইবে। 

ভালবাসাভিন্ন হৃদয়কে আকর্ষণ করে এমন পদার্থ জগতে 
আর কিছুই নাই। হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ করিবার 
জনা এই শ্রজালিক শক্তি ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে 
বলিয়া বোধ হয় না। ম্ৃতরাং ইহা ছ্থার। ছুইটী হৃদয়কে 
সন্বদ্ধ করিতে হইবে । এই গুরুতর ব্যাপার যে সে তালবাঁলা 
হারা সম্পন্ন হইবার কখনই সম্ভাবনা নাই; যে ভালবাসার 
পরিবর্তন নাই, যাহার লোপ নাই, যাহ! অনস্ত সেই ভাল- 
বাসা ভিন্ন অন্য ভানবানার ছার] এ কার্য সম্পন্ন হইবার 
কোন সম্তবই নাই। স্থভরাং ্বামী ও ভ্্রীর মধ্যে প্রথমে 
যাহাতে এই ভাববামার উৎ্পত্ভি হয় তাহাই করিতে হইবে, 
তৎ্পরে ধাহান্বে ইহা স্থায়ী হয় তক্রুপ জাচরণ ও সেই রূপ 
চে] করিছে হইবে । 

পূর্কবো্ত তিন ন্বদ্ধ বশতঃ তিন প্রকার ভাল বাসা, অর্থাৎ: 
প্রণয়, প্রেম ও শ্রীতি, যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে ততদূর নঃ 
হইলে স্বামী শ্রীর মধ্যে এই সঙ্গিনী সন্বদ্ধ হওয়া বা কারবার 
চেঈকর] বিড়ম্বনা! মাত্র । যখন এঁই সকল সন্বন্ধ শ্বামী ্রীর 


যথ্যে দৃঢ় হইয়াছে ও বখন স্বামী ও ভ্রীর মধ্যে যেরূপ 
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হওয়া আবশ্বাক তাহা সম্পূর্ণ রূপ হইয়াছে, তখন এই 
পবিত্র অনস্ত সুখ-দায়ক ও ম্বর্ণয় সঙ্গিনী সম্বন্ধ স্বামী 
সত্রীর মধ্যে করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা 
যদি হয়,যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই দকল মহ্বন্ধ ও এই 
সকল ভাল বাপ গুকৃতই হস ছখন স্বামী ভ্ী উভয়েই 
চেষ্টা করিবেন যাহাতে ভাহাদের মন হইতে ভালবাসার 
ভেদাভেদ একেবারে দূর হই যায়। উল্লিখিত ভাল- 
বাসা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, হৃদয়ে আপনা আপনিই 
এই অনস্ত ভালবাপার কৃতি হইবে। ভালবাদা এক 
বার বৃদ্ধি হইবার পথ পাইলে আর কথন ক্ষান্ত হয় না, 
ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই রূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 
ই কোথায় গিয়া! শেষ হয় ৰা একেবারে শেষ হয় ন। 
ঘা! ধিনি প্রেমময় ও প্রেমের আকর তিনি ভিতর জার 
কে বলিতে পারেন ৭ যখন এই রূপ অবস্থা হইবে তখন 
উভয়কে উভয়ে কেবলই ভাল বাসিবে,-হ্বদয়ের যত ভাল- 
বাসা সকলই "্টভয়ে উভয়ের হৃদয়ে ঢালিয় দিবে, ভাল- 
বাসার যভ বৃদ্ধি হইবে, তত্বই উভয়ে উভয়কে ভালবানার 
ডুবাইয়া দিবে । 

এ সংসারে ভালবাদার নামই পুজা, এনংসারে 
ভালৰাপার নামই উপাসনা । উপাসনা করিলে, 
প্রার্থনা করিলে ঈধর নেই প্রার্থন] শুনিয়া, আমাদিগের 
প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না ভাহা আমরা নিশ্চয় জানি 
না, তবে ইহা আমরা জানি ও লকলেই দেখিয়াছি যে 
প্রার্থনা করিলে অন্তরে শাস্তির উদয় হয়, হৃদয়ে কোথ। 
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হইতে বল আইসে, মনে ভয়ানক উৎদাহ হয়। 
কেন হয়? মন, ভালবাসার পূর্ণ হইয়া, প্রাণের সঙ্গ বলিয়া, 
মন খুলিয়া বল ভর! সকলই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে 
বলিয়াই, এ সন্তোষ ও এ বল প্রাপ্ত হয়। করুণাময় 
জগদীশ ভিনি কি জানিশুসনা, যে তাহাকে লোকে 
দেখিতে পাইবে না, তাহাকে লোকে বুঝিতে পারিবে ন”_ 
অথচ পুতি মৃহুর্ডেই লোকের পুজার প্রয়োজন, ও উপা- 
সনার আবগ্তক হইবে? এ অভাঁব কি দ্বিনি মানবের 
পূর্ণ করেন নাই? ম'নবকে তিনি জ্ঞান দিয়াছেন, মানব 
যদি না বুঝে তবে তিনি কি করিতে পারেন? ছিনি 
মানব যাহাকে সহজে ভালবাদিতে পারিবে ভাহাকেই 
প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। একবার ভাব দেখি যে 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভালবাসা হইতে পারে কি না? 
অন্ধ ভালবাসা, ভালবাসার জন্য ভাল বাসা, যে ভালবাসার 
কারণ নাই,_যে তালবানা না! বাশিয়া থাক। যার না, 
এরূপ ভালবাসা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হইতে পারে কি না? 
এ ভালবাসায় রূপ চাহি না, গুণ চাহি না”_-এ ভালবাসায় 
কিছুই চাহি না,ভাল না বাসিলে প্রাণের ভিতরক্কার 
ভালবাদার শ্রোত না খুলয়া দিলে, প্রাণ যেন শৃদ্য শূন্য 
রহে এই জন্ত এই ভালবানী, এ পূজার জন্য ভালবাসা; 
এ অনস্ত কালের অনন্ত সঙ্গিনীর জন্য ভাল বাসা। - 

তোমার রক্ষাকর্তী তোমার আশ্রয়দাতা, তোমার 
বিপদের বন্ধু, তোমার ইহকাল ও পরকালের গতি তোমার 
দেবতা, তোমার বিধাতা, তোমার নকলি,_তোমার স্বামী, 
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ওই বিশ্বাস হৃদয়ে “দৃটবদ্ধ কর। তিনি ডোনার সকলই 
ভিনিই' তোমার পূজার দ্রবা, বিপদে পড়িলে তাহাঁকেই 
ভাঁকিতে হইবে, ছুঃথে ভাহারই হৃদয়ে যাইর। কীদিয়। 
পড়িতে হইবে, সকল সময়েই তিনিই তোমার সঙ্গী, তিনিই 
তোমার ঈশ্বর, এই বিশ্বান 'জপয়ে দুটবঙ্ধ কর। সম্পূর্ণ 
আপনাকে নিরাশ্রয়া মনে করিয়া! তাহার হৃদয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ কর, «ই সকল মনে করিতে পাঁরিলে তবে ভাল 
বাপ! আপনি হইবে-তোমাঁতে যাহার অভাব জাঁছে 
তোমার স্বামীতে তাহার সকহই আছে, ইহা তোমার মনে 
ব্শান হইলে এই অনন্ত ভালবাঁদা আপনিই জন্মিবে) 
তুনি ষাহা চাহ হোগার স্বামী ঘাছার সক্ুই তোমাকে 
দিতে পারেন, এ বিখাস তোমার হদয়ে জন্মলে, ষে 
ভাঁলবাপার কথা আগর! বলিতেহি তাহ] জাপরনিই 
জন্মবে। যদ শ্বামীকেই ভোমার দেবের দ্বেব 
মনে করিতে পাঁর তাহ! হইলেই হ্োমাঁর মলে ষথার্থ ভাল 
বানা জন্মিবে, এ ভাল বাপ। বিশ্বাসের উপর অবস্থিত; 
মরিলে ও তোমার বিশ্গান কখন ফাইবে না হৃদয়ের বিশ্বাস 
হৃদরেই থাকিবে; এ ভালবাণাও তোমার হৃদয়ে অনন্ত 
কাল অবস্থান কটিবে। যদি কখন স্থানী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ 
হয় তবে যথার্থ বিবাহ দেই, নতুবা আঁর সকহই পার্থিব 
বিবাহ | কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে মৃতীর 
ন্যায় গুরুতর পরিবর্তনেও তাহার ভাল্বাদার কোন 
পরিবর্তন হইবে ন! ৭ আঁর তাহাই বা না হইবে 
কেন? রূপ তখন থাঁ,কবে না, তখন দিব্ব চক্ষের নিকট দোয় 
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গুণ ছুই প্রকাশ হইয়! পড়িবে । পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসি 
তাহার সহম্্র দোষ থাকিলেও দেখিতে “পাই না, কিন্তু কি 
জানি যদি মৃত্যুর পর ইহা দেখিবার ক্ষমতা থাকে, যি তখন 
দোষ গুণ ছুই দেখিবার ক্ষমত1 হয়। তাই বলি যদি £ুআমার 
হৃদয়ে ইহা দৃঢ় রিশ্বাস থাকে যে আমার স্বামী গধময়, তাহ! 
হইলে মৃত্যুর পরও সে বিশ্বাস* আমার কখনই যাইবে না, 
স্থতরাং বিশ্বাসের উপর যে ভালবানা অবস্থিত, সে 'ভালবাসা! 
কখনই লোপ পাইবে না। তাই ঝল বিশ্বাসের তাল 
বাম ভিন্ন মৃত্যুর পর রূপ গুণের ভালবাসা থাকিবে না। 
যদি যথার্থ বিবাহিত হইতে চাহ তবে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই 
বলি, উভয়ের প্রতি উভয়ের এই রূপ বিশ্বাস দু বন্ধ কর, 
উভয়ে উভয়কে নিজ আরাধা দেবতা মনে কর, তাহ! হইলে 
হদয়ে যে বল, উৎ্দাহ ও ন্ুখ হইবে সেই স্ুখই স্বর্গের স্ুথ । 
উভয়ের প্রতি উভয়ের এই বিশ্বাস না হইলে কখনই নঙ্গিনী 
সন্বদ্ধ হইবে না, আর বদি বথার্থ এই দন্বন্ধ উভয়ের মধ্যে না 
হইল, যদি মৃত্যু হইবা মাত্র সকল ভাল বাসা, সকল সম্বন্ধ 
লোপ পাইল তবে বিবাহের আবশ্যক কি? 

জিজ্ঞাপা করি উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা কি 
মানবের পক্ষে অসাধ্য ? মানব মনে এই বিশ্বানের ভালবাসার 
জন্য আকাক্ষ। স্বভাবতই কি নাই? কোটি কোটি মানুষ কি 
বিশ্বাদের উপর নির্ভর করিয়া কাট লোষ্র ও মৃত্তকা নিশ্মিত, 
কদরধ্য ও ভয়ানক মৃষ্তি সকলকে ভাল বানিতেছে না; কোটি 
কোটি মান্য কি প্রতিদিন বিশ্বাদের জন্য আপন হৃদয়ের অ- 
কান্ত মকল বৃত্বিকে নই করিতেছে মাঃ এই দেশেই কি 
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ভ্ীলো কগণ বিশ্বাসের উপর [নর করিয়া জলম্ত চিতায় দগ্ধ 
হইয়।রাণহ্যাগ করিত না; এই দেশেই কি প্রাণের সস্তানগণ 
সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইত না? যদি এই সকল করা সহজ ও 
সম্ভব হয় তাহা হইলে যাহাতে অনস্ত সুখ ও যাহার অভাবে 
মানব অনন্ত দুঃখী হেই নঙ্গিনী নঙ্বন্ধ কি স্বাশী স্ত্রীর মধো সংঘ 
ত করাই অসম্ভব? কেন অন্তত্র পূজার প্রব্য ও ভালবানার 
দ্রব্য খুঁজিয়। বেড়াও; কেন, যাহাকে দেখিতে পাও না 
তাহাকে প্রাণের সঙ্গী করিতে যাও? কেন কুপ্থে গম 
অনস্ত দুঃখ ভোগ কর? নিকটেই পূজার ভ্রব্য,্ধদয়ের নঙ্গী 
উপস্থিত রহিয়াছে । বিশ্বাস কর, বিশ্বাস, হৃদয়ে দৃঢ় কর, 
জগাত যথার্থ বিবাহ করিয়া! একবার স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি কর। 
বিশ্বাস হৃদয়ে, আনয়ন কর! কি কঠিন? সামান্য বার্ধাকে 
বঠিন মনে করগা, ধাতাঁসকে বিতীষকা মনে করিয়া, হায়, 
মানব ভয়ে স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিয়া নরকের পথে 
প্রধাবিত হইতেছে । তহা হইতে ফেকল কলিতেছে তাহা কে 
না দেখিতেছেন, ছাহা প্রকাশের আর জাঁবশাক কি? 
শামী যদি স্ত্রীকে হৃদয়-পূর্ণ-কারিধী আরাধা দেবী 'মনে 
করিতে পারেন, আর স্ত্রী আমার পুঙ্জার দ্রবা, জ্্রীই আমার 
্ন্ষময়ী ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন, আর স্ত্রী ফি স্বামীকে 
পরম ফ্েবত। মনে করিতে পারেন, ভবেই স্বামী স্ত্রতে প্র- 
কুত বিবাহ হয়) তাহ| হইলেই ্থামী স্ত্রীর মধ্যে সঙ্গিনী সম্দ্ধ 
স্থাপিত হয়, তাহ) হইলেই শামী স্ত্রীর সম্বন্ধ মূহ্্ুর পরও স্থাদি 
হয়। এরূপ না হইলে, এ মন্বন্ধ ্বামী ভ্রীর মধ্যে না হইল্গে 
মৃতু(র পর যে ভাহাদের কোনই দন্বদ্ধ থাকেনা,তাহা আমরা 
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পাহস করিরা বলিতে পানর । উপরে যাহা লিখিত ₹ইল 
তাহা যদি কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন ডাহা 
হইলে তিনিও ইহা! ভন্বীকার করিতে পারবেন না। * 
বিশ্বান মনে আনয়ন করা বা দৃঢ় কর কঠিন কার্য নহে। 
আমাদের দেশের জ্রীদিগের এ বিশ্বাস একরপ আছে বা ছিল 
বলিলে ভাল হয়; কারণ নব্য সভ্যতার নবীন প্রবাহের মুখে 
ইহা ভালিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। একটু বুঝিতে 
পারিলে স্বামী ভ্তীর মধো এবিশ্বাম থাকা আমর! অতি 
সহজ বিৰেচন। করি। প্রথম তিন সম্বন্ধ যদি শ্বামী ভ্রীর 
মধ্যে দৃঢ় হয় তবে এ সঙ্গিনী সন্বম্ধ হওয়াও অতি সহজ । 
প্রথম তিনটা না হইলে এটা কখনই হইবে না, কেহ করিবার 
চে্টা করিলে ইহাতে সুফলের পরিবর্তে কুফল উৎপাদন 
করিবে । 
যখন এই বিশ্বীন হইল, তখন যাহাতে এই বিশ্বাস দৃচ হয় 
ও যাহাতে এই বিশ্বান হদয়ে স্থায়ী হয় আ্রীর কর্তব্য তাহাই 
করা । বিশ্বাস জ্ঞানে বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞাদেই দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। 
সী যত্ত স্বামীর সহিত তাহার নিজ সম্বন্ধ সকল বুঝিবে, যখন 
নে দেখিবে ষে স্বামী সুন্ন তাহার অন্য গতি নাই,ম্বামীই ভাহার 
' সখের এক মাত্র উপায়, স্বামীকে এই রূপ না ভাবিলে মৃত্যুর 
পরই নে কোন অপরিচিত স্থানে একাকি নী বাস করিতে বাধা 
হইবে,যত সে এই নকল কথা৷ ভ্াবিবে ততই তাহার যনে এ. 
বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকিবে । যদি সে নিশ্চয় জানে যে স্ামী 
চিরকালের সঙ্গী ও আশ্রয়, ইহা না ভাবিলে ও বিশ্বাদ দৃঢ় না 
ৰরিলে তিনি কখনই দেরূপ হইবেন না, মৃত্যুর দিনই তাহার 
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সহিত সন্বদ্ধ বিছি্ন হইবে, ফদি সে বুঝে যে মৃত্যুর পর তাহার 
এক অপরিচিত স্থানে যাইতে হইবে, ভাহ] হইলে তাহার মনে 
স্বতঃই ' ভীতির সঞ্চার হুইবে, স্বতঃই পে ভাহার শ্বামীকে 
একমাত্র ভরসা বিবেচনা করিয়া তাহারই হৃদয়ে হৃদয় 
টায়! দিবে। ক্রমেই ভাহার এ বিশ্বাস বাড়িবে, শেষ 
আর কিছুতেই এ বিশ্বাস যাইবে না। হায়, তারত- 
অলনাদিগের এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় অস্কিত ছিল বলিয়াই 
তাহারা স্বামীর জলস্ত টিতানলে হাসিতে হাসিতে ভঙ্মীভূত 
হইত। যদি জতীতকালের জ্ঞানান্ধা রমণীগণ ইহা করিতে 
পারিতভাহা হইলে, জাজ উনবিংশ শতাব্বির শেষ ভাগের জ্ঞান- 
গৌরবান্িতা রমণীগণের মনে এই বিশ্বাস হওয়া কি অসম্ভব? 
যিনি বলিবেন যে তাহার পক্ষে দ্ামীকে শ্ররূপ বিশ্বাস করা 
অসাধ্য তাঁহাকে বলিব, তোমার বিবাহ করিবার আবশ্যক 
ছিল না, তুমি পবিত্র স্ত্রী নাম এন্থণের উপযুক্ত পাত্রী নহ। 
শ্বীকার করি এই বিশ্বাস হৃদয়ে দুটি করিবার জন্য 
ভ্োমাকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি অন্ধ 
হইলে নথ কত তাহা কি ভুমি জান? যদি না জান তবে 
পৃথিবীকে ভুলিয়া যাইয়া! ত্বিশ্বাসে অস্ধ হইয়া একবার দেখ 
দেখি! একবার সমস্ত পুজা ভুলি! গিয়া, একবার সকল 
কথা ভুলিষ। গিয়। স্বামী-পূজ! ও স্বামী-ধ্যান কর দেখি! 
যখন বিপদে পড়িয়া অস্থির হইপনা একবার কালীকে, এক- 
বার ব্রন্ষকে, একবার শীভলাকে ডাক, তখন একবার এই 
সকল ত্যাগ করিয়া ধিমি পার্থ দণ্ডায়মান রহির্াছেন দেই 
স্বামীকে ডাক দেখি,বম্প প্রদান করিয়া তাহার হদয়ে 
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আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! একবার বল দেখি৬নাঁথ, রক্ষা কর!” 
দেখিবে হৃদয়ে যে বল পাইবে তাহা আর কোথায় পাই- 
বে না, দেখিবে তাহাতে হৃদয়ে ষে আনন্দের লহরী উ্বিত 
হইবে তাহা আর কিছুত্বেই হইবে না| ইহকালের ও পর- 
কালের উভয় কালের বিমল ছুঁনন্দ এই পূজার মধ্যেই লুক্কাইভ 
ভছে+-োমার নিকট হোমার স্সখের দ্রবা বিধাত] রাখিয়া 
দিয়াছেন, তুমি বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই হয । অন্যত্র যাও কেন,_- 
পুজার দূবা অনুসন্ধানার্থে দূরে যাঁও কেন,-হৃদয়ের ভূষণ 
মিটাইবার জন্য পার্থে জমৃত থাকিতে দূরে দূরে ডূটিয়া বেড়াও 
কেন? অন্যের উপর নির্ভর করা, অন্যকে তোমার বিপদ 
আপদের রক্ষক মনে করা, অন্যের আশ্রয়ে থাকা যে কত 
স্ুখজনক তাহা কি তুমি বুিতে পার না? আর একজন 
তোবাকে দিবারাজি রক্ষা করিতেছেন এ বিশ্বীন হৃদয়ে হইলে 
হৃদয়ে কত বল ও আনন্দ হয়!_হায়, এই সবল ল্ুখের 
উপার নিকটে আরতাধীন থাকিতে তোমর| ইহা গ্রহণ 
করনা ইহ। কি কম লঙ্জাঁর কথধা,_-আপনার ভাল জাপনি 
না বুঝিলে আর কে বুঝাইবে? 

এই নকল বিময়ে যত চিন্তা করিবে ততই স্বামী ভোমার 
কত প্রয়োজনীয়, হ্গাশীই তোমার সখের একমাত্র উপায় ও 
গতি ইহা তুমি বুঝিতে পারিবে ;-এই জনা যে বিশ্বাসের 
কথ] বলিলাম সেই খিশ্বানকে হৃদয়ে স্থায়ী করিবার জন্য 
্বী মাত্রেরই এই সকল বিষয়ে সর্বদাই চিন্তা কর] কর্তব্য) 
যদ এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে ক্বারী করিতে চাহ, যদি ইহাকে 
যথার্ধই. তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া খাঁক তবে 
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আর কাহারও কোন কথা শুনিও না,-নাঁনা জনে নানা 
কথা! কহিডে পার,-তুমি পাঁপপূর্ণ জগতের পাপ কথায় 
কর্ণপাত করিও না. তুমি নিজে চিন্তা করিয়া দেখ যে সকল 
কথা আনরা বলিলাম, যে সকল অভাবের কথা আমরা কহি- 
লাম, যথার্থই তোমার নে সকল অভাব আছে কি না,ষথাথই 
তুমি এই পৃথিবীর জনা ও মৃত্যুর পর পরকালের জন্য একজন 
সঙ্গী চাহ কি না. যদি চাহ তবে সেই সঙ্গী যাহাতে হয় তাহ] 
কর। ভাঞার পর ভাবিয়! দেখ স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ 
তোমার এই অনস্ভকাঁলের নঙ্গী, তোমার বিপদের আশ্রয়, 
তোমার পূজার দ্রব্য হইতে পারেন কি না; তাহ!ষদি না| 
হইতে পারেন, তবে এই সকল বিবেচনা করিবে ও এই নকল 
বিষয়ে চিন্তা করিলে তোমার এই বিশ্বাস আঁপনা আপনিই 
দু হইতে থাকিবে । একবার হইলে তুমি জার মানবী 
থাকিবে না, দেবী হইয়া ফাইবে ; তখন তোমার স্বামী তোমা- 
কেই আরাধা! দেবী মনে করিয়া, তোমারই হৃদয়ে হৃদয়কে 
নিক্ষেপ করিয়া স্বর্ণন্থখ উপভোগ করিবেন । হখন তোমাদিগের 
পার্থিব ভেদাভেদ লোপ হইয়া যাইবে, তখন তুমি তোমার 
সানীর. কেবল অংশী বাঁ ভ্রী, বা বদ্ধু নহ, তখন তুমি তোমার 
শ্বামীর দেবী, জননী, ভগিনী, নকলই ; তখন পৃথিবীর 
সামান্য ভেদ, তখন সমাজের সামান্য রীতি নীতি, তখন 
মানুষের ভ্রমদ্কুল মতামত, তোমাদিগের নিকট বালকের 
কথা বলিঘা বিবেচনা ফইবে, তখন তোঁমর1 লমাজ হইতে, 
পৃবী হষ্টুতে মানব হইতে অনেক দূরে উতিত হইবে। 
আমর] জানি অনেকে এই দকল কথা শুনিয়। হাসি- 
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বেন,_কিন্তু হান্থন আর নাই হান্ট আমর] জাবার 
বলিতেছি যদ্দি স্বামী স্ত্রীর মধো এইরূপ সম্বন্ধ না হ্য তবে 
দে বিবাহ নহে; ভবে সেরূপ বিবাহ করিবার জন্য জগ্নি 
ইত্যাদি সার্মী করিয়] দয়াময়.পরমেশের নামোচ্চারণ করি- 
বার কোনই আবশ্যক ছিল না? 


অফম পরিচ্ছেদ । 


শা শীট 


সংসার । 


এই রূপ মহা বিবাহে বিবাহিত হইয়া তোঁমাদিগকে এই 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে; ইহার পর কি আছে 
বা আমাদিগের কোথায় যাইতে হইবে তাহ। আমর! 
কিছুই জানি না, আযমাদিগের তাহা জানিবার উপায়ও 
নাই, তবে ইহা বুঝিতে পারি যদি এরূপ বিবাহে বিবাহিত 
হই, যদ্দি এই রূপে ছুইজনে সংমিলিত হই, তবে অনস্তকাল 
আমাদিগকে ছুইজনে ছইজনের ভাঁবন। ভাবিতে ভাবিতে 
জীবন কাটাইতে হইবে। এইরূপ জীবন যাত্রার নাম 
সংসার । ম্থতরাৎ বিবাহ যথায়, সংসার তথায়,যথায় 
বিবাহ, তথায়ই দশজনে মিলন, তথায়ই সম্ভান সন্ততি,__ 
তথায়ই কার্ধা, পরিশ্রম, স্থ। যদি বিবাহ কি বুঝিলে, 
যদি এই সকল উত্তমরূপ বুঝিয়া বিবাহিতা হইলে তবে যে 
স্থানে ও যেরূপে বাদ করিতে হইবে তাহাও জ্ঞাত হওয়া 
কর্তব্য । তাহ! হইলে সেই স্থানের সহিত পরিচিত হওয়াও 
বিশেষ প্রয়োজন । 

আমরা বলিলাম বিবাহ হইলে সংপাঁরে বাস করিতে 
হয়, দংপার অর্থে দশজনের সহিত বসবাদ করা; যখন 
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তুমি বিবাহিত হইলে, তখনই তুনি দশজনের সহিত মিলিরা 
গেলে, অমনি দশজন না হইলে আর তোমার চঙ্জে না, 
অমনি দশক্গনের কার্ষা তোমায় করিতে হইল, কারণ 
দশজন তোমায় সাহাধ্য না করিলে তুমি খন আর কোন 
কার্ধ্যই করিতে পার না * তাঁই বলিতেছি জী হইলে 
শ্বামীর সহিত বসবপ করিবাঁর জন্ত তোমার কি কি'কর্তৃব্য 
তাহ। জানিজেই তোমার কার্ধ্য শেষ হইল না, স্ত্রী হইলে 
সংসারে কিরূপে হাস করিতে হয়, স্বাহাও জানা ভোমার 
কর্তবা, কারণ বিবাহের নামই সংসার, বিবাহ হইলে স্বামী 
যেক্ুপ,সংসারও নেইরূপ। 

খবার পর লইঘা,_প্রথমে সেই পরকে আপন 
ভাবিতে শিক্ষা করা চাই, সংসারে থাঁকিবাঁর জন্য প্রথম 
প্রথম পরের কার্ধা কর। আবশ্বক। স্বামীকে তুমি যে 
রূপ নিংশ্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতেছ, স্বামীর ভাবনা যেমন 
ভুমি নিস্বার্থ ভাবে দেখিয়া থাক; সংসারে বাস করিয়া! 
গরের তাবন। তুমি সেরূপ নিংক্ধার্থ ভাবে ভাবিতেছ না । 
তোমার স্বার্থ তোমার দেই কার্যে জড়িত রহিয়াছে, 
তুমি যদি পরের কার্ধয কর, ভবে পরেও তোমার কার্ষা 
করিবে । তুমি যদি পরের ছুংখে ছুঃখী হও, পরের ক্লেশের 
লাঘব করিতে প্রাণ পণ চেষ্টা কর, তুমি যদি পরের 
সুখে দুঃখের আশ্রয় হও, তবে পরেও তোমার ঠিক এই রূপ 
করিবে । আর যদি যাহাদিগের সহিত মিলির! ঘাহাদের মধ্যে 
তোমার বাঁ করিতে হইবে, তাহার! প্রত্যেকেই তোমার 
পরম শক্ত হয়, তবে তোমার সুখের আশ! করা স্বপ্ন ব্যতীত 
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আর কিছুই নহে। তাহারা যদি প্রতিমুছূর্তে তোমার নখের 
পথে কণ্টক হয় তবে তুমি কিরূপে ন্ুধী হইবার আশা করিতে 
গার? তাহা হইলে ভোমার স্বামীর মহিতও তোমার 
কোন নন্বন্ধই হইবে না) তোমার চতুর্দিকে শত্রু থাকিলে 
তুমি তোমার স্বামীকে কেমন করিয়া মুখে রাখিবে। 
তাহাই তোমার প্রথম কার্ধ্য, সংলীরে যাহাদের সহিত বাদ 
করিতে হইবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা । 
এই কার্য করিবার জন্য তোষার প্রথমে মিষ্রালাপী হওয়া 
কর্তব্য । যদি তোমার কর্কশ স্বভাব হয়, যদি তুনি স্বভাবতঃই 
রূঢ়া হও, হাহা হলে তোমার মন পকিরতাময় হইলেও 
' লোকে তোমার নিফট আগিবে না, লোকে তোমার নিকট 
হইডে দূরে থাকিবাঁর জন্য চে! করিবে, তুমি নংসারে থাকিয়াও 
একাকিনী হইবে ; তাহ! হউলে কত নহম্্র কাধ্য তুমি কবিতে 
পারিবে না, তোমাৰ বিবাহ যে উদ্দেশে করা সে উদ্দেশ্য 
পূর্ণ হইবে নী। প্রথমে মিষ্টালাপী হইয়। মকলকে মন্তষ্ 
করিতে শিক্ষা কর । ইহা না হইলে যে তোমার কোন কার্ধাই 
হইবে না এবিশ্বান বদি ভোমার হয়, তাহা হইলে মিষ্টালাপী 
হইয়। সকলকে সস্ত করা কোন প্রকারেই কঠিন নহে। 
সকলের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা কর। সংসারে 
থাকিরা লোককে সন্তষ্ট রাখা তোমাৰ একটা কর্তব্য; 
লোকের নিকট উদ্ধতা হওয়া! রা অহন্কৃত হওয়া যে কত 
আন্যার তাহা বলা যায় না। ওদ্কত্য ও অহঙ্কার লোককে 
যতছুর অনন্ত করে আর কিছুত্তেই ততদূর করে লা। 
মকণেব মনেই আন্মাভিযান জাছে, কেহই আপনাকে অন্যা- 
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পেক্ষা হীন মনে করিতে চাহে না। কেহ* এ কথা বলিলে 
বা এ কথা বুঝাইরা দিলে আঘাদের সকলের মনেই আহ্বাত 
লাগে ও কষ্ট হয়। এই জন্য তুমি বদি অহস্কারী হও 
আর ভূমি যদি ভাব ভঙ্গী বা কথাবার্তী দ্বারা এরূপ ভাঁব 
প্রকাশ কর তবে অপর সকলেই ঠতামার উপর বির্ত হই- 
বেন। তোমাকে তাগ করিরা থাকাই সকলকাব" তখন 
ইচ্ছা হইবে । এই রূপে তুমি যদি বকলকার দার! পরিত্যজা 
হও তবে সংলারে থাকিবে কি রূপে? তবে তোঁমার প্রন্ূত 
বিবাহ হইলে নিদপে গ এ দোস গাঁাল নাযার আামীও 
তোমার উপর বিরক্ত ভিন্ন কখনই বন্বট্ট হইবেন না। 

এইরূপে সংসারে যাহাঁদের সহিত তোঁষার বদব'স 
করিতে হইবে তাহাদিগকে ভোমার প্রথমে সন্থ্ট করা বিশেষ 
কর্তবা | কিন্ত ইহ'ই তোমার সংপারের কেবল মাত্র কর্তব্য 
নহে। লোককে 'কেস্ল সম্থঈ রাখিয়াই নিশ্চি্গ থাঁকিলে 
ভোমার চলিবে না । কারণ লোকে কেবল সস্থ্ট হইলে 
পরের কার্ধ্য করে না] যখন বনে যে অমি ইহার কার্য 
করিলে ইনিও আমাঁর কাধ্য করিবেন তখন তাহারা আপ- 
নিই তোমার কার্ধা করিবে । ভাঁগেই বলিয়াণছ যে সংদারে 
থাকিতে হইলে অনেক কার্ধা অপরের ছার করাইয়া লইতে 
হয়; বিবাহিত হঈলে শ্পামী ভিন্ন অন্য স্বাসংখ্য লোকের 
সহিত ব্যবহার করিতে হয়,_্থৃতরাৎ দে সকল কর্তৃবাণ্ড 
প্রত্যেক স্ত্রীর জ্ঞাত হওয়ণ বিশে প্রয়োজন । 

যদ্দি পর না হইলে তোমার চলিবে না, যদি পর তোমার 
চাহি ভবে জে বিন] প্রার্থনায় যাইয়। পরের কাধ্য কর। 
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স্থবিধা পাইলেই পরকে উপকৃত করিবার চেষ্টা কর, এই 
রূপ ্রমাগত উপকার পাইয়া সকলেই তোমার নিকট কৃত- 
জ্ৰতা পাশে বদ্ধ হইবে; তখন তুম না বলিলে ও তাহা- 
দিগকে না ডাঁকিলেও তাহাব। আপনারাই তোমার বটি 
আনিয়! পড়িবে_-তোমার 'কাধ্য করিতে ভাহাদিগের মনে 
্বতঃই আনন্দ হইবে। তুমি তখন দেখিবে তোমার 
বিবাহের যথার্থ কল ফলিতেছে, তোঁমার চারিদিকে কেবলই 
আননের তরঙ্গ উিত হইয়। নাচিতেছে। প্রথমে যদ ইহ] 
না করিতে পার,বিবাহিতী হইয়া চারিদিকে যদ্দি সুখের 
লহরী না থেলাইতে পার ভবে বিবাহ তোমার মিথ্যা) 
ভাবিও না যে শামীর সহিত ভোমাঁর যেরূপ ব্যবহার কবা 
কর্তব্য তাহা? করিলেই তোমার সকল কাঁধ্য শেষ হইল । 
দামী লইরা ভোমার সকল কার্ধ্য নহে,-স্বাঁমীর সহিত 
বিবাহ হইতে না হইতে এক প্রকাণ্ড জগৎ তোমার সহিত 
মংমিলিত হইল ; সেই জগণৎ্কে পরিতুষ্ট ন] রাখিতে পারিলে 
তোঁশার বিঘা প্রকৃত হইবে না। 

আমরা উপরে যাহা যাহ! বলিলাম ফেইরূপ করিলে 
সকলকে সম্থ্ট করা ও দকলের দ্বারা কার্ধা করাইয়া লওয়! 
সহজ.। একবার এই বিষয়ের দায়িত্ব উপলদ্ধি করিতে শিখ,_ 
একবার স্ত্রী হওয়া কত কঠিন ভাত্যি। দেখ তণ্পরে যদি 
মনে এইরূপ হইবার ও এইরূপ করিবার ইচ্ছা না হয় 
তবে আব স্থখের আশা বৃথা-তবে জার জগতে যেকি 
হইবে তাহা কে বলিতে পারে? 
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স্ত্রীর উপা্জ্জনীয় বিষ | 


স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ ও ভন্িবদ্ধন ভ্রীর কি কর্তব্য 
ভাহাই লিখিত হইল | প্রন্তত বিবাহ কি, আঁর সেই 
গবিত্র সংঘোগ বশতঃ হ্বামী ও স্ত্রীর কর্তবই বাকি 
তাহাই এতক্ষণ লিখিলাম $ কিন্তু এরূপ মহাযোগের যোগিনী 
হইডে হইলে প্রথমে সাধনা আবশ্বক) প্রথমে ইহার 
উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করা কর্তব্য ও তাহা হই. 1র জন্য যাহা 
শিক্ষা আবশ্ঠক সেই নকল শিক্ষা প্রধোজন। বদি সম্পূর্ণ 
প্রস্বত ন| হইয়া তুমি এই মহাযজ্ঞে অগ্রসর হও,--তুমি 
ইহার পবিত্র) ও দায়িত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে 
না, ভোনার মস্তক বিঘূর্ণত হইবে, তুমি আনন্দ ধামের 
আনন উপভোঁগ করিতে গিয়া নরকের জলস্ভ অগ্নিতে 
নিক্ষিপ্ত হইবে। এই জন্য বিবাঁছের পূর্বে তোমার কি 
কি এ সংসারে উপার্জন করিতে হইবে তাহা অবগত হওয়া| 
বিশেষ প্রয়োজন । 

পুরুষ, সংসারে তোমার অভাঁব সকল পূর্ণ করিবে, 
তাহারা তোমাঁদিগকে বদ্রালস্কারে স্থুশোভিতী করিবে 
ভোমাদিগের কোন বিষয়ে কোন রূপ ক্লেশ যাহাছে 
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না হয় তাহাই ডাহাদিগের অহরহঃ চিন্তা হইবে । এই 
জন্য ভীথারা জ্ঞান, ধন, মান, যশঃ, ধর্ম ইত্যাদি মানা দ্রব্য 
উপার্জনে অগ্রনর হইবে ও সেই জন্য দিবানিশি ঘোর পরিশ্রম 
করিতে থাকিবে । এই সকল উপাজ্জন করিতে হইলে যেরূপ 
শিক্ষিত হওয়] কর্তব্য ভাঁাগ। সেইরূপ শিক্ষিত হইবে, 
যে সেই শিক্ষার অবহেল| করিবে দে এই পৃথিবীতে নানা 
রূপে ক্লেশ পাইবে । পুরুষগণ তে! দেখিলাম মানবের উপা- 
জ্জনীয় সকল পদার্থই উপার্জন করিবে, তবে কি জ্রীজাতির 
উপার্জন করিবার কোন পদার্থই নাই, তবে কি কেবল 
তাহারা পুরুসের পরিশ্রমের ফল ন্ুখে উপভোগ করিবে? 
ভাহা নহে, ছুইটা বিষয় তাহাদিগের উপার্জনীয়, এই "দুইটা 
ব্ষয় উপার্জন করিতে তাহাদের যেরূপ পরিশ্রম করিতে 
হইবে পুরুষের পাচ দাঁতটী উপার্জন বরিতে ঠিক তেমনি 
পরিশ্রম করিতে হইবে। ঈযরের রাজ্যে কোথাও অসাম্য 
নাই। 

শরীর ধারণের জন্ত, শরীর স্ুশোভিভ করিবার জন্ 
যাহা কিছু আবশ্তক তাহ পুরুষ জাতি উপাঞ্জন করিবেন, 
পার্থব বিনয়ের জগ্ত ব্যাকুল1?হওন! স্রীজাতির কার্য নহে, 
পার্থির কোন পদার্থ উপার্জনও স্ত্রী জাতির উদ্দেশ্ত নহে। 
যাহাতে মন সহজেই মুগ্ক হইয়া যায তাহা! সকলেই প্রাপ্ত 
হইতে পারেন, যাহাতে পুরুষকে আকর্ষিত করিয়া স্ত্রী হৃদয়ের 
নিকটস্থ করে, দেই ধম্মাচরণ শিন্ষী ভ্রীলৌকের কার্ধা ॥ 
ভাল না হইলে, ধশ্মশীলা। না হইলে তুমি অগ্মরা 
হইলেও যেরূপ বিবাহের কথ। আমর। বলিরাছি তাহ। তোমার 
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হওয়া অসম্ভব । কেবল রূপে কেহকি কখন আকৃষ্ট হইরা 

ছেন দেখিরাছ 7 রূপে লোক মুগ্ধ হয়, রূপ লেখিতে*দেখিতে 
পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তখন আর রূপে মুগ্ধ করিতে পাবে না। 
রূপ মুগ্ধ করিতে পারে কিন্ক ঠগ্ধ রাখিতে পারে না। স্ুতরাৎ 
পৃথিবীতে প্রকৃত বিবাহের বিল আনন্দ যদি উপভোগের 
ইন্ছা থাকে তবে প্রথমে, দেই সকল বিষয় উপার্দ্দনন করিতে 
শিখ, যাহাতে অপরকে মুগ্ধ রাখিতে পারে। তাহা হইলে 
ধশ্বশীল। হইতে শিখ, গুণবতী হইতে শিখ; গুণহীনা, ধর 
হীনাকে কেহ সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিবেন না, আর যদি 
তুমি সেই রূপই ন। হও তাহা হইলে আর তোমার বিবাহে 
জাবশ্ঠক কি? তাহা হইলে প্রন্কত বিবাহ দুরে থাকুক 
স্বানীর সহিত তোমার বসবাস ও দু্ধর হইয়। উঠিবে। 
যদি তুমি এরূপ ভয়ানকই হও তাহা হইলে বিবাহ না করি- 
লেও বরং সুখে থাঁকিতে পারিবে, বিবাহ করিয়া কেবল 
যে স্বং অভাগিনী ও ছুঃখিনী হইবে এরূপ নহে এই 
জন্মের মত জাঁর এক জনকেও দুঃখানলে নিক্ষেপ করিবে। 
তাই বলি এ পৃথিবীতে ধন্ধই প্রথম,-গুণই প্রধান, 
ভাল হওয়াই প্রথম আবশ্যক । সর্বাগ্রে ভাল হইতে শিক্ষা 
কর, সর্বাথে ধন্বশীল| ও গুণবতী হও, ইহা না হইংল বিবাহ 
করা, সঙ্গী লাভ করা, স্থুখী হওয়! সকলই তোমার পক্ষে, 
অসম্ভব । যঙ্গি তুমি হুদনের যত কুপ্রবৃত্তি সকলকে প্রশ্রয় 
দিয়া উত্তেজিত কারর়া তুল, যদি ভুমি আপনাকে নরকের 
কীট কর ভাহা হইলে জার তোমার স্থুখের দিকে ব্যাকুল 
নেত্রে চাহিয়া! আবশ্টক কি? বদি সুখের প্রার্থী হও তবে 
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অগ্রে ধর্মীশল1 ও ওখবতী হও। কিরূপে ইহা! উপার্জন 
করা যা তাহা জামরা পরে লিখিতেছি। 

ধশ্োপার্জন ভ্রীর কেবল মাত্র কার্ধ্য নহে, ধর্ম হইতে যাহ! 
উৎপন্ন হয় সেই স্থুখোপার্জনও স্ত্রীর কার্ধ্য। প্রথমটী উপা- 
জ্জন করিতে হইবে,__ দ্বিতীরষ্টীর" পথ প্রশস্ত বরিবাঁর জন্য । 
প্রথমটীতে পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া ভোমার নিকট জাকর্ষণ 
করিবে, তিনি ভোমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া হোমাকে 
যশঃ মান, ধন ইভাদি দিবেন) তিনি কি স্থার্থশূন্য হইয়া 
ভোমার দিকট আক্ুট হইলেন? ভোমার নিকট এমন কিছু 
নিশ্চয়ই আছে যাহা তিনি পাইলে আনন্দ উপভোগ করেন, 
ইহা তোমার নিকট আছে বলিয়াই তিনি ক্রমে ক্ষয়ে ভোঁদার 
সন্নিকটস্থ হইলেন। তোমাকে তিনি এত দিলেন, তোমার 
সমস্ত অভাব পূর্ণ করিলেন, তোমাকে নানা সাজে 
সজ্জিতা করিলেন ইহার পরিবর্তে ভুমি ভাহাকে কি দিয়া 
সন্তোষ করিবে? কিদের প্রত্যাশায় ভিনি তোমার নিকট 
আসিলেন? হিনি পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ আয়ত্বাধীন কবি- 
য়াও যে জদল্য স্থখ পাইলেন না, তাহাই তুমি তাহাকে দিবে 
ভাবিয়াই ভোমার নিকট আগিলেন ও তোমার এত উপকার 
করিতেছেন। জগতে তোমার যে আর কিছুই কর্রিতে 
হইতেছে না, তুমি কি জগভে «ই একটী পদার্থ উপার্জন 
করিয়াও তাহাকে দিতে গার না? যদি না পার তবে তোমার 
মত কুতদ্বা কে, তবে তোঁনার মত পাপীয়শী কে? তোমার 
তো আর কোন ভাবনাই নাই; ভোঁমার নিজের 
দন্ত কোন চিন্তাই করিতে হয় না,_তিনি কত পরিশ্রম 
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করিয়া কত পদার্থ উপার্জন করিতেছেন, আর সে সমস্ত 
আনিয়াই তোমার চরণে ঢালিয়। দিতেছেন, ভূমি ঝি' জগতে 
এই একটা বিষয় উপার্জনের ক্লেশও গ্রহণ করিতে পার না, 
তুমি কি তাহাকে এত দ্রব্যের পরিবর্তে এই একটী ডববাও 
দিতে পার না? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যদি এ 
বিষয়ে অবহেলা কর তবে তোমার মত নীচাশয়।, অধিশ্বাসিনী 
আর কেহ আছে কিনা? 


দশম পরিচ্ছদ 


ধর্শোপার্জন ৷ 


মকল সুখের মূল ধর্্ম,ভুমি সুখের মন্দিরে কখনই 
অধর্থ পথ দিয়! যাইতে পারিবে নাঃ বিবাহের বিমল আনন্দ 
সম্ভোগ করিতে চাঁহিলেও তুমি কখনই অধর্শ পথে যাইয়া 
এ অমূল্য ধন লাভ করিতে পারিবে না। স্মৃতরাং সকল 
কার্য্ের প্রথমে ধন্মোপার্জন। প্রথমে আপনি ভাল হণ 
প্রথমে আপন মনকে পবিত্র কর, প্রথমে জাপন হৃদয়ে 
শ্বর্গায়ভাব আনরন কর তৎপরে সুখের চেষ্টা করিও, জগতে 
নানা প্রকারে সুখী হইতে পারা যায়, সুখের বাজারতো। 
আমাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে; জাপনি প্রথমে সুখ 
পাইবাঁর উপযুক্ত হও । 

যাহা ভাল, যাহাঁভে কাহারও ক্ষতি হয় না, বরং উপ- 
কার হয় সেই ধর্ম। মনের যে সকল বৃত্তির উৎকর্ষ 
"সাধন হইলে জগতের উপকার করা যার সেই সকলই 
ধর্থ। পরকালের জন্ত ধন উপার্জন করিতে সকলে কহিয়া 
থাকেন, আমর! বলি ধর্ম পরকালের জন্ত হউক আর 
নাই হউক, পরকালের কথা তো পরে, ধন্ম উপস্থিত ইহ- 
কালের জন্য বিশেষ আবশ্তক, ইহকালে, এই জীবনে যদি 
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সুখের প্রার্থী হও তবে ধর্দন উপার্জন ধ্র। ইহা কিরূপে 
হইতে পারে ? 

মনের যে সকল বৃদ্ধির দ্বার লোকের উপক্ষার করা 
যায় যাহা ঘার। কাহারও অপকার হয় না, যেমন দরা, 
মায়া, কৃতজ্ৰতা ইত্যাদি প্রত্র্মে'এই সকলের আলোচনা কর, 
মানদিক কুপ্রবৃতি সকলকে আয়ত্বাধীন রাধিয। এই সকল 
বৃত্তির যাহাতে ক্কার্ধ্য হয় তাহাই কর,--জুতখীর প্রতি দয়া, 
উপকারকের প্রন্তি কৃতজ্ঞ], পরোপকারে ইচ্ছা, প্রথমে 
শিক্ষা কর, ধীরে ধীরে এই নকল কাঁধ্য ক্রমাগতই করিতে 
থাক, দেখিবে ক্রমেই তোমার মনের শ্ুপ্রবৃত্তি সকল বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হই, কুপ্রবৃভ্ত সকলকে দমনে রাখিয়াছে। তোমার 
হৃদরে দোষ বলিয়। আর কিছুই দেখিতে পাওরা যায না, 
যদিও তাহারা থাঁকে তাহা হইলেও তাহাদিগের দ্বারা 
কোনই কার্ধা হইতেছে না, তুমি গুণমর ও ধন্মময় হইরা 
গিফ্রাছ। দোষ হউক বাঁ গুণই হউক, পাপ হউক ভার 
পুণাই হউক, ধশ্ম হউক বা অধশ্থই হউক এ পৃথিবীতে 
সকলই অভ্যাসে বৃৰ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি প্রথম হইতেই হৃদ- 
য়ের কুগ্রবৃত্তি মকলকে আঁরহাবীন রা'খিয়! স্ুপ্রবৃত্তি ৰক- 
লের আলোচন। করা যায় তাহা হইলে ইহার! আপনিই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে। স্ুপ্রবৃত্তি সকলের অভ্য স আপনি হয় ন+ঃ 
বিশেষ এ সংসারে এক্ষণে পাপের রাজ্যই এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত" 
হইয়া গিয়াছে যে মান্য আর বড় সুপ্রবৃত্ধি সকলের 
কার্ধ্য দেখিতে পায় না, কাজে কাজেই ইচ্ছ। থাঁকুক 
আর নাই থাকুক, ভাল মন্দ বোধ হইবার অগ্রেই ভাহা- 
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দিগের নিজ নিজ 'কৃপ্রবৃত্তি সকল চারিদিকের তৃটানত 
দেখিয়া“এভই পরিচালিত হইয়া! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যেতাহা 
বলা যায় না। তছপরে যখন জ্ঞানোদয় হয় তখন 
সেই কুপ্রবৃতি সকলকে আয়াত্বাধীন অতি কষ্ট ও অতি 
যন্তু না করিলে কখনই করা” যায় না। এই নকল 
কারণে পৃথিবীতে স্প্রবৃত্তি কলের উৎকর্ষ সাধন ও 
ধশ্মোপাঙ্জন সহজ কার্ধ্য নহে, অতি যত ও অতি ক্লেশে 
সর্ব! এ বিষয়ের যনৌযোগ করিলে দ্ববে এই কার্য স্থুসিদ্ধ 
হইতে পারে। ধর্শোপার্জন না করিলে, হৃদয়ের স্ুপ্রবৃত্তি 
সকলের উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ধর্মশশীলা ও গুণবতী না] 
হইলে অ্রগতে সুখের প্রত্যাশা করা, বিবাহের বিমল 
আনন্দউপভোগ কর।, সংসারে শর্গ লাভ করা, এ সকলই 
আশ|-মরীচিক! ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমি যাঙ্থাই 
করি প্রথমে আমি ভাল না হইলে আমার মনে যে দুখ 
ভি সখ কখনই হইবে না, এই বিশ্বান যদি আমার ঢৃঁঢ় 
হয়, ইহা যদি আমার স্থির প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে যেমন 
করিয়া পারি প্রথমে আমার ধর্জোপার্জনে ইচ্ছ। হইবে। 
যথার্থ ইচ্ছা হইলে, যথার্থ মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হইলে, জিজ্ঞাসা 
করি,-এ পৃথিবীতে কি না করা যায়? ইচ্ছা করলে 
যাহা আমার নিকট রহিয়াছে তাহার অভ্যাস মাত্র করিয়া 
'ভাহার কি উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না? ইহা যদ্দি না 
প্রারি তবে আমি মানুষ বলিয়! পরিচয় দ্িই কেন? 
আমাদের কি বলিয়। দিতে হইবে যে মানবের ধর্ম 
কি কি, জগতে ও৭ কোন্গুলি? বাল্যকান্ন হইতে এই সকল 
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কথ! কি'গুনিয়। আনিতেছি না? সহত্র সহত্র পুস্তকে, 
শভ শত মহাত্বা, জগতে ধর্ম ক্ষি, তাহাই কি সর্বদ] ঘোষণা 
করিতেছেন না ? $পিভ। মাত! ভ্রাতা ভগিনী সকলেই কি বাল্য- 
কাল হইতে ভাল হুও বলিয়া আদিতেছেন না? আমর! 
সকলই জানি জগে ধর্ম কিকি, যাব মনে গণ কোন্‌ 
গুশ্বি, ভবে আমর] এই গুলি শিক্ষ/ করি না কেন? কারণ বিনা 
আরাসে জায়সে শিখা যায় নাঃ পরিশ্রম করিয়। অভ্যাস না 
করিজে ইহারা কখন উৎকর্ষপ্রাঞ্চ হয় না। এই সামান্ঠ 
কঃ আমরা কিলইদ্ে পারি না, এটা তাৰ, গুটী ভাল, একথা] 
জামর] সর্বদাই কর্ণে গুনিয় থাকি,/কিন্ত চারিদিকে চক্ষে 
অন্তপ্রকার দর্শন করি । কাছে কাদেই খন একটা চে 
কিয়! লাভ করি না, জখচ আর একটীকে দমনে 
রাধিবার জন্য কোনই যত্ব করি না, তথন ভাহারা চতু- 
দ্দিকে তাহাদিগের কার্ধ্য হেখিয়া কেন না আপন] জাপনি 
বৃদ্ধি পাইবে? ভাহাই বলি এর দংলারে মানব শত্রতে 
ৰেটটিত, সর্ধদ] যদি মানুষ সাবধানে না ধাকে ছবে সে 
ছুঃখের জলন্ত অগ্নির; দ্রিকে অন্তাতসারেই বাইয়া পড়ে। 
ভখন তাহ! হইতে উদ্ধার হওয়া! একরূপ অসম্ভব; সর্বদা 
সাবধান থাকিয়া, যাহাতে কৃপ্রবৃত্ি সকল জআরম্বাধীন 
থাকে প্রথমে তাহাই কর্ব্য,-ভৎ্পরে যেমন করিয়া হয় 
স্প্রবৃত্ধি নকলের পরিচালনা কর নিতান্ত আবশ্তক।. 
প্রথম .কার্ধ্য এই, জগতে ষাহাই কর ভাহার প্রথম শিক্ষা 
এই._নভুবা সক্কর আশাই বৃধা। আমর] যে বিবাহ 
৭ 
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বিষয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে এত বলিলাম তাহার 
সকল্রে প্রথমে এই শিক্ষা”-এই উপার্জন। ইহাই মেই 
সকল পবিত্র স্থানে যাইবার পবিত্র পথ। 
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শালি 


সুখোগাঞ্ঞন। 


যদি ধর্থবোপার্জন করিয়া! ধর্্শীলা ও গণবতী হইতে 
সক্ষম হইয়া থাক, তবে এ সংসারে তোমার দ্বিতীয় কার্য 
বিবাহ। বিবাহ কেবল ইহকালের জন্য নহে, বিবাহ অনস্ত- 
কালের জন্য, বিবাহ হ্বর্গলাভের জন্য । স্বর্গলাত বা চিরন্তুখে 
বিমোহিত হইয়া থাকাই মানবের প্রাণের আকাজ্কা, ও 
হৃদয়ের উদ্দেশ্য । ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহ পূর্কেি 
আমরা বলিয়াছি, আবার এক্ষণেও আমরা বলি যে আঁমী. 
দের ইহা দৃঢ় বিশ্বান যে পুরুষাত্ম। শ্রীআত্মাসহ একেবারে 
সংমিলিত না হইয়া গেলে মানবাম্মার কখনই পূর্ণতা হয় 
না,-আর ভাহ। না হইলেও পূর্ণব্রন্মের নিকট যাইবার 
ইচ্ছা করা আমাদিগের পক্ষে উন্মস্ততা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই জন্য বলি জগতে বিবাহ কেবল সথ ও মজার 
জন্য নহে। বিবাহের ন্যায় যোগ আর 'নাই,--যাঁনবের পক্ষে 
বিবাহের ন্যায় গুরুতর কার্ধ্য আর কিছুই নাই। যেষে 
স্বীআত্বা ও পুকযাত্ব! প্রকৃত বিব!হ'বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবে" 
ভাহারাই কেবল প্রকৃত ন্বর্গলাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই 
কেবল দয়াময়ী ম! ত্রন্মময়ীর জ্রোডে মা মা বলিয়া বাইয়। 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে ! 
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বিবাহে দুইজনের সংযোগ হয়; একজন কতকগুলি 
ভ্ব্য নপরক্ষে দিয়া সর্বদাই তাহাকে সুখে রাখিবার চেষ্টা 
করিতে থাকে -অপরের কর্তব্যও তাহাই । আমর!1 দেখাই- 
য়াছি বিবাহ করিলে ভ্রী-জাতির আর কোন চিন্তাই থাকে না, 
কোন পদার্থ উপার্জনের তাঁবনাই আর ভাবিতে হয় না,_ 
কেবল ত্বামীকে নখে রাখিবার জন্য যাহা যাহা! করিতে 
হয় তাহাই কর! আবশ্যক। জ্ত্রীর স্থুখোপার্জন করিপ্লা সেই 
সুখ শ্বামীর চরণে দিয়া স্বামীর পূজা করিতে হইবে! সহস্র 
প্রকারে স্বামীর সেবা কর না কেন? জগতের সমন্ত পুষ্প 
দিয়া স্বামীর অর্চনা কর নাকেন? যদি তুমি স্বামীকে 
জুখ-ফুল-হাঁরে সাঁজাইতে না পার ঘবে তোমার পক্ষে সকলই 
মিথা।। তুমি ঘী-নামের একেবারেই অযোগঢা। 
তাহা হইলে এই অত্যাবশাকীয় ন্ুখোপার্জজনের উপায় 
কি? বদি ধর্থোপার্জন করিয়া থাক তাছা হাল তোমার 
পক্ষে নুখোপার্জন অতি সহজ । তাহা হইলে তুমি প্রতি- 
পদেই সুখ লাভ করিতে পারিবে। ন্ুুখ, কার্ধ্যের সুফল ভিন্ন 
আর কিছুই নহে; যে ষে কার্ধো সুখ হয় যদি তাহা ধর্মপথ 
দিয়া যাইয়া লাভ করিতে পারিবে বিবেচনা কর তবে তাহাই 
কর; দেধিবে ভাহা হইলে ন্ুখ আপনিই হইবে; মন সর্বদা 
সুখে ভাঙ্িবে। তৎপরে আমরা হ্বানী সম্বন্ধে ীর যে যে 
কর্তুব্যের কথা বলিয়াছি সেই রূপ কার্ধ্য করিলে স্বামীকে 
সুধদান যথেষ্ট প্রকারে হইবে। স্বানী তাহা হইলে প্রকৃত স্থখে 
সর্বনাই ভাপিবেন, সর্বদাই ভিনি স্বর্গ সখ ভোগ করিবেন। 
যে যেকার্ধ্য করিতে আমরা বলিতেছি তাহাই কর সখ 
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আপনি আপিয়া সোমার পদসেব! করিবে । ইছা ব্যতীত অন্য 
প্রকারে যদি স্থুখের প্রত্যাশা কর তবে আমর1 তোমাকে 
বলিতেছি সম্্্টই আশায় নিরাশ হইবে। তাহা হইলে 
সখ পাওয়া দুরে থাকুক তোমাকে ছুঃসহ হুঃখানলে দগ্ধ 
হইতে হইবে । সংসার ভয়ানক' স্থান, মামব জীবন ভয়ানক 
সমস্য। ও পরীক্ষার স্থল; তাহাই জাবার, আবার'বলিতেছি 
মাবধান, সাবধান, জানিও স্থখোপার্জন না করিতে পারিলে 
দুখ আপনি স্কষ্ধে আপিয়া পড়িবে। যে সকল কঠিন 
কার্ধ্যের কথা আমরা বলিলাম ভাহা না করিলেও ম্থুখের 
আশা মরীচিকা মাত্র। 


উপমৎহার 1 


স্পা শশী 


 আমাঁদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। সংসারে প্রকৃত 
বিবাহ কাহাফ্কে বলে, প্রকৃত স্ত্রী কে, প্রকৃত সুখ কোথায়, 
এই সকল কথা৷ আমরা যথা নাধ্য বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছি; 
আর কয়েকটা কথা শ্বদেশীয়াগণকে বলিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিন। 
তোমরা এ জগতের শোভা-দাঁঘ়িনী দেবী, তোমর1 মানব 
জাতিকে গর্ভে ধারণ কর, তোমরা কষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
হায়, তোমাদিগের মনের গৌরব কোথায় পলায়ন করিল? 
তোঁমাদিগের কি একবার প্রকৃত ভ্ত্রীরূপ, প্রকৃত শক্তি রূপ, 
সেই জগদালোকিনী দেবীরূপ দেখাইবার ইচ্ছা হয় 
না? গাপনাগরে মগ্ন হইতেছ দেখিয়াও কি তোমাদিগের 
লক্জ। বোধহয় না? চতুর্দিকে দুঃখের অগ্নি প্রবল বেগে 
প্রজ্বলিত হইতেছে দ্েখিয়াও কি তোমাদের ভয় হয়না? 
একি দেখিতেছ না, যে দেই অগ্নিতে পতিত হইয়া তোমা 
দিগের প্রাণের সম্ভানগণ “মা রক্ষা কর, ম। রক্ষা কর!” বলিয়া 
করুণন্গরে চীৎকার করিতেছে! কোন্‌ প্রাণে মা হইয়া 
সম্ভানদিগকে পাপের অগিতে দগ্ধ হইতে দেও, কোন্‌ প্রাণে 
তাহ! ঠাড়াইএ| দেখিতেছ। দন্তানের কষ্টে কি ক্লেশ বোধ হয় 
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না? যদি হয়, তবে নারী জাতি, একবার চিরকালের আলস্য 

পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোথান কর দেখি, একবার, সংসার 
হইতে পাপকে দূরীভূত করিয়। দিয়া নিজ নিজ সম্ভান দিগকে 

রক্ষা কর দেখি, একবার সেই ত্রন্মময়ী মূর্তি দেখাও দেখি ? 

আর কেন, সকলি যে তক্মীভূত হইয়া যায়, আর কি নিদ্রিতা 

হইয়া থাকা ভাল দেখায়? একবার গাত্বোথান কর, 

একবার পুরুষের প্রকৃত দঙ্গিনী হইয়! জগতের নকল ছুংথের 
অবমান কর। 


